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হহতে 
শ্ীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাপধ্যার কর্তৃক 
গ্রাকাশিত । 


কলিকাতা । 
৪ নং রমানাথ মজুনদারস্‌, স্রাট, এক্ুনগলিয়র এ্রসে 
প্রীশশিভূঘণ দাঁস দ্বার। মুদ্রিত । 








সন ১৩০৬৩ সাঙ্গ 


_ দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 


গভীর-তমস+বৃত অলঙ্গ্য-মধ্যফুগের পর. প্রান্ত হইতে এই 
স্থবিস্তৃত বঙ্গভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সুস্পষ্ট অনুভূত হয় 
যে নবধুগের নবীন-জ্যোতিঃধারায় এতকালের সমাচ্ছন্ন আধার- 
রাশি অল্পে অঞ্জ অপলারিত হইয়) আজি যেন ইহার কালিমা- 
মন্-হৃদরের প্রত্যেক কন্দর গুলি আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। 
সেই ভীষণান্ধকারে আত্মহারা ও মদিরাঁময়ী-পাশ্ভ্য-শিক্ষার মোহ- 
মত্ততায় মাতোয়ার! বঙ্গনস্তানগণ ধেন নবালোকে ধীরে ধীরে 
নয়ন মেলিয়। আপনাকে চিনিতে প্রয়াস পাইতেছে। বহু- 
কালের দাসত্ব এবং আসঙ্গে সেই সকল বঙ্গদস্তানের পর-দৃষ্টিতে 
দর্শন, পর-কর্ণে শ্বন, পর-চিন্তায় চিন্তনমর় পরাস্তিত্ে-আত্ম- 
বিস্বৃতি অপগত হইয়। স্বাধীন-জাতীয়-অস্তিত্বের ভূত কথা৷ যেন 
ক্রমে ক্রমে ন্মরণপথে উদ্দিত হইতেছে । সঞ্গে সঙ্গে এতকালের 
অনাদূত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আত্ম-সত্ব সমূহের অন্ুসন্ধিৎসাও জাগ- 
রিত হইয়! উঠিতেছে। তন্মধ্যে বুপ্ত ছুর্ভেদ্য-কুহেলিকাচ্ছন 
গ্রাচীন-হিন্দু-তত্ব-শাস্ত্রের সুবিমল-প্রশীস্ত-জ্যোতি:-্পৃহা অন্নে 
অন্নে তাহাদের প্রাণে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। হিন্দুর তত্বান্- 
সন্ধানের ও জ্ঞানের চরম সীমা--বেদাস্ত ব। কার্যের কারণে 
পরিণতি । সেই পরিণামে উপনীত হইবার সুগম-মার্গ-স্বরূপ 
রাজযোগ বিস্বৃত হিন্দু-সস্তানকে পুনঃস্মরণ করাইয়! দিবার জন্য 
আজি এই শুভ-যুগে এই গ্রন্থ সপ্ত বর্ষ পূর্বে--অর্থাৎ বঙ্গীয় 
বারশত বিরানব্বই সালে গ্রাথম প্রচারিত হয়। অশেষ আন- 
ন্দের বিষয় যে ভারতের দতুপ্রণস্ত হইতে ভারত-সন্তান্গণ কর্তৃক 


তাহ! সাদরে ও সাগ্রহে পরিগুহিত হইর। স্ব্পকাল মধ্যেই প্রায় 
নিঃশেবিত হইয়াছিল | এই কঠ্চেক বত্মর ঘব্যেই অনেক যুবক 
ইহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পুর্ধক ক্রিয়ারস্ত করিয়। সফলত। 
লাভ করিতেছেন জানিয়। হৃদয়ের উতৎ্নাহ ও আনন্দ অধিকতর 
বদ্ধিত হইয়াছে | সাবারণ্যে ইহাঁর অভাব অনুমিত হইলেও 
প্রথমতঃ গ্রন্থকর্তার ওদাসীন্য, তত্পরে তাহার সাংসারিক জীবন 
হইতে অবসর গ্রহণ ও অবশেষে তাহার পশ্চাৎজ জ-সন্তীনগণের 
নান প্রকার অসুবিধা বণতঃ ইহার পুলমু দ্রাঙ্কণের সুবোগ ঘটিয়া 
উঠে নাই। এক্ষণে মঙ্গলময়ীর অন্থুগ্রহে সেই সমস্ত বিদ্বরাশি 
হইতে কথঞ্চিৎ অবসর প্রাপ্ত হইয়া উহা পুনমূ্রান্কিত করা ভইল 
কিন্ত মুক্রাঙ্কণ আরম্ভ করিয়া অনিবার্ধ্য-ঘটনা-আোতে ভাসমান 
হইয়া নানা স্থানে গমন করিতে হওয়ায় প্রথম মুস্তাঙ্ছণের ভ্রম 
সমূহ সম্পূর্ণরূপে সংস্করণের স্থফোগ ঘটিল না! এবং চিত্রটী 
কান্ঠ-ফলকে অঙ্কিত করিবার কালে শিল্পকরের অনবধানতা! বশতঃ 
চিত্রপটের মস্তিষ্কের দক্ষিণ ভাগে ১০, ১১ এবং ১২ এই কয়টা 
সংখ্যা বিপরীত ভাবে অঙ্কিত হওয়ায় তাহাও সংশোধন হইল 
না । হৃদয়বান্‌ পাঠকের নিকট এই সামান্য ভ্রম উপেক্ষিত ও 
শিক্ষিত-ভাঁরত-সন্তানগণ কর্তৃক গ্রন্থ পুনরাদূত হইলে কৃতার্থ জ্ঞান 
করিব । ইতি-- 


কলিকাতা, শ্লীঅনিলচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 


মাঘ, 
সন ১২৯৯ সাল। প্রকাশক । 


প্রথম মুদ্রাঙ্কনের বিজ্ঞাপন | 

এই গ্রন্থ প্রচারিত হওনের মুল, মাধ্যধর্থে শ্রদ্ধা । আর্ধ্য- 
সন্তান কত-বিদধ*বুবকগণ যে এক্ষণে আরধ্্যধর্মমে অন্ধ শুদর্শন 
করিতেছেন, প্রশি-তত্কসমাজকে (11)6950101020%1 50০019৮ ) 
অনেক স্থলে তাহার মূল বলিতে হইবে । সুতরাং এঁশি-তত্ব- 
সমাজের প্রবর্তক বা সংস্থাপক মহাক্মাণণ আমাদিগের ধন্যবাদ 
ও কৃতজ্ঞতার তাঁজন। 

কলিকাতা স্মল্‌ কজকোটের জজ্‌ শ্রবুক্ত বাবু নাথ রায় 
রা বাহাছবর এবং শ্রীবুক্ত বাধু নবগোপাল ঘোষ, শ্রীবুক্ত বাবু 
বিহারী লাল মলিক ও শ্রীনুক্ বাবু মহেন্দ্নাথ চক্টর্যেপাধ্যায় এই 
সকল মহাঁক্সা ও সুহৃদগণের অনুরোধ বস্র ও আনুকুলো এহ গ্রন্থ 
অনুদিত, সংস্কৃত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল। বিশেবতঃ 
শযুক্ত কাবু নবগোপাল ঘোষ ও শ্রীধুক্ত বাবু বিহারী লাল মলিক 
মহাম্মাদ্বয়ের অন্ররেধে অব্তরণিকাটি সংঘোগ্জিত হইল। 


শঅশ্বিকাচরণ শন | 


সর্ব-শক্তিমান সর্ধাধার সর্বব্যাপী সর্ধজ্ঞ অচিত্য অনির্বাট] 
নির্বিকল্প ছুপ্সে য় অর্থাৎ মনোবুদ্ধির অতীত অনস্তাত্মা সর্কেশ 
অবিক্রিয়, সত্য এবং মহিমার নিধান, করুণ! এবং স্তায়ের সাগর, 
প্রেম এবং আনন্দের প্রভব, শবদ-ম্পর্শ-হাঁনি, আকার-রহিত, 
কারণ-হীন, অব্যয়, রস-গন্ধ-বঞ্ভিত, অনাদি অনন্ত, দুর্বলের বল, 
নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিত্য, অজাত, অক্ষরপ, সব্ধাস্তর্যামী তেজো- 
ময় অশরীরী অস্পৃশ্য নির্মল নিষ্পাপ অনন্তচিৎ্, মনের নিয়স্তা, 
সর্বাতীত, সব্বনীবাধীশ, স্বয়ং প্রকাশ, নিত্য আনন্দ এবং 
স্থখের অনন্ত নিধাঁন, জ্যোতির দ্যোতি, পাতা হর্ভা এবং অষ্টা, 
সুম্্ম অবিনাশী মহান, কেবল-সাক্ষী দৃষ্টির অগোচর, অভেদ হ্বাস- 
বজ্জিত, স্বয্ং-ভূ, নিজ্জীব মনোহীন, জ্যোতিশ্ময়, অনুতের সেতু, 
চন্দ্র হ্্য নক্ষত্রের অপ্রকাশ্য, সৎ, স্বয়ং-পাতী, অনস্ত এবং 
অক্ষয় মঙ্গলের স্বরূপ পরমাত্মীকে, এই গ্রন্থ তাহার বিনীত উপা- 
সক মভাপতি স্বামী কর্তৃক সমর্পিত হইল। 


বিনীত উপাসক 
সভাপতি । 


» 
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টি শনি পন? স্পিন সপ 
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অবুতরণিকা | 
৫ 
পাপ 


ক্ষণে ধর্শ লইয়া মানবমগুলী মধ্যে চতুর্দিকে মহা বিষস্বাদ 
উপস্থিত হইতেছে । কবল এই কাঁগে উপস্থিত হইতেছে 
অএমত নহে1 কাল-প্রবাহে সমাল-মধ্যে এই রূপ ধর্মের উরঙ্গ 
নিক়তই উঠিত্বা খাকে, উচ্চতার চরম সীমায় উপস্থিত হইলে 
পুনর্ধার অবনত হইয়া! পড়ে! এই রূপ আবহমান কাঁজই 
ধর্মের তরঙ্গ বহিতেছে। আর্য)-ধধিগণ জ্ঞানের উচ্চতম 
সীমায় আরোছণ করিল্প। ধে ব্রদ্ধ-জ্ঞান ও রাজ-যোগ মানবের 
উচ্চতম ধর্ম বলিয়া নির্ঘর করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে নুপ্ত-প্রায় 
হইয়াছে । যেমন লঘু ও অসার ভরব্যই জল আোতে ভাসিয়। 
খান্স। গুরুভাঁর ও নংরবান্‌ ভ্রব্যহইলে তাহা জোতে ভাসিবা 
খাইতে পারে না, মগ্র হইয়] যায়) সেই রূপ যে সকল জ্ঞান 
লঘু ও অন্ন-দার, তাহাই কাল-তোতে ভালিয়া, কাল হইতে 
ফালাস্তরে, ও সমান হইতে সমাজাস্তরে উপস্থিত হয়। কিন্ত 
যে সকল জ্ঞান, বুদ্ধির পক্ষে গুরুতার ও অত্যন্ত সাঁরবান্‌, তাহ! 
কাল-আোতে ভানিয়া! যাইতে পারে ন!, স্থতরাং তলদেশে মগ্ন 
হইয়। থাকে । বুদ্ধি যে সেই অগাধ ভ্ঞান সাগরের তলদেশে মগ্ন 
হইয়া! সেই রত্ব বাচিপা। লইবে, তাহা কলের ভাগ্যে ঘটিয়। 
উঠে ন1। এই ব্রন্ধ-জ্ঞান ও তাহা সম্যক্রূপে লাভের উপাক্স 
যোগ-রূপ কৌশল, বেদান্ত ও অন্যান্য দর্শনে বধিত হইক্সাছে। 
কিন্ত তাঁহার উপদেষ্টা এক্ষণে ছুলভ। এই গ্রন্থ বর্তী বর্ধ- 


ই 


জাঁন-গু্৯-যোগী পুজ্য-গাদ শ্রীযুক্ত পভাপতি স্বামী মহাশয়, 
স্বীয় গুরুদেব যোগী-রাজের আদেশাচসারে জন সমানে হিতার্থ, 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশে উপনীত হইয়!, এই ত্রক্ষ-জ্ঞান ও বাজ- 
'যোঁগের যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, মিরট নগরের হাই- 
কোর্টের উকিল ও তত্রত্য এ্রশীতব্ব-জ্ঞান সমাজের ( ?৩০- 
৪010)1001 ৪০191) 9 অধ্যক্ষ প্রীবুক্ত ৰাবু শ্রীশচন্ত্র বন্ছু মহা 
শয় দেই উপদেশ গুলি গ্রন্থাকারে শ্রাচীর করেন, এই গ্রন্থ 
তাহারই বঙ্গানুবাদ । তবে তাহাতে যে সকল ইংরাজী কদ্িত1 
আছে, তাহার আভাল মাত্র লইয়!, এই গ্রন্থে বঙ্গ ভাষায় শ্বতস্ত 
কবিতা রচন! করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ব্রহ্ধ-জ্ঞান ও রাজযোগ 
সন্বন্ধে একপ গ্রন্থ এ পর্য্যস্ত গ্রলিত ভাষায় প্রচারিত হয় 'নাই। 
ইহা পাঠ করিলে শুরূপদেশ ব্যতিরেকেও 'ধোগ যে কি তাহা 
বুবিতে ও অভ্যাস করিতে পার! যায় । 

ব্রহ্ম-জ্ঞানের যে চরম উদ্দেহ কি ও রাজ-যোগের অভ্যাস 
কিরূপে করিতে হয়, তাহাই এই গ্রন্থে পরিক্কার ভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে । কিন্ত ইহাই যে মানবের উচ্চতম ধর্ম, তদ্বিষয়ে পাঠক" 
মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই সংশয় জন্মিতে পারে। তজ্জন্য এই 
উপক্রমণিকান্তে সংক্ষেপে তাহার যথ।-সাধ্য মীমাংস। কতা 
হইল। এবং যোগ ও ভক্তি কেনই বা প্রয়োজন, তাহাও শ্দ- 
শিত হইল । আর্্য-খধিগণ মানবের এঁহিক পারত্রিকের কর্তব্য 
সমষ্তিকে ধর্ম শবে যে কীর্ভন করিয়াছেন, তাহার ভাৎপর্ধ্য এই 
যে ধর্ম শবের মৌলিক অর্থ-্যাহাতে বা যদ্দারা' ধারণ করে| 
অতএব যাহাতে ব। যদ্ঘারা মনুবাত্ব ধারণ করে, অর্থাৎ যে খণ ও 
পক্তি থাকিলে মানথষ বলা যায়, তাহাই যানৰ ধর্ম বলিয়। বুঝিতে 
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ইইবে। এই ভাবে এই অনন্ত ব্রক্জাণ্ডে যত কিছু সচেতন ব1 
অভেতন জীব বা পদ্বার্থ আছে, তাহাদিশের সকলেরই বিশেষ, 
বিশেষ ধর্ম আছে। সেই'সকল ধর্মই সমষ্রিভাবে মানুষে দেখ 
যায়। অর্থাৎ সকল প্রকার গুণ ও শক্তি মাহষে প্রতিটিত | 
পাশব জাড্য প্রভৃতি গুণ অপেক্গ। মানব-দেহে যে সকল অতি- 
রিন্ত গুণ ও শক্তি আছে তাহাই মনুষ্যত্ব ব। তাহাই মানব ধর্ম । 
মেই সকল গুণ ও শক্তির বর্ধনেই মানব ধর্মের উন্নতি, এবং 
ভাহাদিগের বশগদ হইস়] কার্ধ্ করিলেই ধর্ম যাজন করা হইল। 
পূর্বোক্ত সিদ্ধাস্তানুস্গারে বিচ্টার করিতে প্রবৃত্ত হইয়। দেখ। 
ঘাইতেছে যে, বাহ্‌ জগৎ ও অন্তর্গত অর্থাৎ মানৰ-দেহ এই 
উভয়ের গুড় তত্ব সকল অবগত হইয়া ও পরস্পরের সম্বন্ধ বিচার 
করিয়। স্বীর কর্তব্য অবধারণের শক্তি কেবল মাঁনৰেই নিহিত 
হইয়াছে। এই প্রকার জ্ঞান-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তি অপর কোন প্রাণী- 
তেই দেখ। যাস্ না । সুতরাং জ্ঞান-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তির প্রাধান্তই 
মনুষ্যত্ব। এই জ্ঞান-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্কিব্ন প্রভাবেই আধ্য-খধিগণ 
ৰাহ ৪ আত্যন্তরিক তত্ব সমূহ অবগত হইয়। বহুবিধ মানব-ধম্মন 
নির্ণর় করিয়াছেন | এই জন্যই সেই জ্ঞান-নেত্র-দশ-মহা তমা; 
দিগের প্রণীত গ্রন্থ সমুদয়কে শাস্ত্র বলে। শাস্ত্র শব্দের অর্থ 
যদ্দার। শাসন বা নিয়মিত করে। মাঁনব-সনাজে সকলের বুদ্ধি- 
শক্তি ও জ্ঞান-শক্তি মান নহে, এবং সেই জ্ঞান'ও বুদ্ধি সমুচিত 
পথে পরিচালন। করিয়। বাহাজগণ্ ও আভাত্তরিক প্রকৃতির প্রকৃত, 
গুণ ও শক্তি বিচার করা, ও তদচমারে কর্ত যাকর্তব্য নির্ণয় 
করিস! মানব-ধর্্ স্থির করা, সকলের সাধ্যায়ত্ও নহে। বিশে- 
ষতঃ যাহাঁদিগের মল ইন্্িয়-সথে বা দৈহিক-সথে আকৃষ্ট, 
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তাহাদ্রিগের বুদ্ধিও সেই সুখের পক্ষপাতী, সুতরাং মানবের 
জ্াভ্যস্তরিক বৃত্তি সমূহের দোষ গু নিরপেক্ষতাবে বিচার করিয়ণ 
কর্তব্য স্থির করা তাহা্দিগের পঞ্গে সম্ভবে না.। সেই জন্যই 
ইঞ্জিয়-হুখ-বিরত জ্ঞান-মাজব্রত আর্ধয-তাপসগণ বাহা ও আভা- 
স্তরিক বিশ্ব-ষপ্ত ও দেহ-যস্ত্রের গুণ ও শক্তি সমূহ জ্ঞান-বলে 
অবগত হইয়া, জন-সমাজের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন 
নিয়ম প্রণালী নির্ণয় করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন ধর্্শান্ত্র সমূহ প্রণয়ন 
করিয়াছেন। অর্থাৎ জ্ঞান-মার্গ, ধ্যানমার্গ, ভক্তি-মার্ঁ ও বর্- 
মার্গ এই চারি প্রকার প্রণালী নির্ণয় করিয়া! বহুবিধ ধর্মম-শান্ত 
সকল প্রচার. করিয়াছেন । কেবল জন-সমাঁজের .হিত-কামনাক্ষ 
নিঃস্বার্থ ও অত্রাস্ত-ভাবে এই সকল শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন 
বলিয়াই তন্তৎকালে লোকের! তাহাদিগের এন্ডাদশ গৌরব 
করিত এবং তাহাদিগের উপদেশ-বাক্য সকল শান্তর বলিয়। 
জনাদরে গ্রহণ করিক্কাছিল। তাহাদিগকে নিঃস্বার্থ ও অভ্রাস্ত 
বল। অনেকেরই অন্থায় বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্ত নিঃস্বার্থ 
কেমন করির। না বলিব? ধাহার! ক্ষত্রিয়দিগকে হঙ্গর্ধেদ অধ্যয়ন 
করাইয়া, যুদ্ব-কৌশগ ও. রাজনীতি শিক্ষ। দিয়, রাজ্য-শাসনের 
উপযোগী করিতেন, আপনার! ত্বরং সেই রাজ্য-ভোগের বামনা 
রাখেন লাই। ফাহারা সংসারাশ্রমী মামবগণকে জীবনযাতর। 
নির্বাহার্ধে অর্থোপাঞ্জনের জন্য আঘুর্বেদ, জ্যেভির্বিদ্যা, গান্ধর্্ঘ- 
বেদ, ধন্র্েদ, স্থ'পত্য বেক্ষ * প্রভৃতি অর্থকরী-বিদ্য। সকঙগ শিক্ষণ 
দ্িতেন,আপনারা কথন সেই সকল বিদ্যার ছ্বার। অর্থোপাজ্জনের 


* এই চারিটি উপবেদ | (৬৪) চোটি কল। স্থাপত্য বেদের 
অন্তর্গত। ইহার এক একটি বর্গ এক একটি বিদ্যা, যথ। রর 
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চেষ্টা করেন নাই। দিবিড় অয়ণ্য ধাহাদিগের আবাঁস ভূমি, পর্ণ 
কুটার বাস গৃহ, ফল সুল.ও যজ্ঞাবশিষ্ট ত্কৃত আহার, কৌপীন। 
অজীন ব| কৌশেয় পরিধান, গহ-জ্ব্যের মধ্যে কমুণ্ডলু; ধনের 
মধ্যে গ্রশ্থ সমূহ, এবং জ্ঞানের আলোচনাই ধাহাঁদিগের জীবনের 
একমাত্র অবলম্বন সেই সকঙগ জন-হিতৈষী মহাত্মাগণক, 
সেই সকল খরশ্বর্ধয-ভোগ-বিরাগী যোগীগণকে যদি নিঃস্বার্থ 
না বলিশ্তবে আর কাহাকে ঝলিব? তা! দ্বিগকে অত্রান্ত 
কেন বলি, তদ্ধিষয়ের মীমাংসা পরে কর যাইবে | এক্ষণে আ্য 
ধবিগণ জ্ঞান-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তি যেরূপে পরিজলিত. করিয়া 
আপনারা ব্র্ব-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং জ্ঞানের সেই উচ্চতম 
শিখরে আরোহণ করিয়। অধঃস্থিত মানবের কর্তবাকর্তব্য স্থির 
করিয়াছেন, তাহাই বিবেচনা কর! যাইতেছে । 
জ্ঞানযোগ--জ্ঞান শব্দের অর্থ জানা । এই সংসার মধ্যে 
জ্ঞাতব্য ধাহারা জানেন দর্শন-শান্ত্রে তীহাদ্দিগকে তত্বজ্ঞানী 
'ৰলে। শ্বষ্টিতত্ই তাহা'দিগের জ্ঞাঁতৰ্য। স্থষ্টিতন্ব দুই প্রকার, 
বাছ্য-জগৎ ব1 বিরাট্-দেক, অন্তর্জগণ্থ বা মানক-দেছ। অর্থাৎ 
জগৎ কি ?ও আমি কি? এই ছুইটা তত্ব-জ্ঞানীদ্িগের জ্ঞাতব্য! 
কম্মাৎ কোহহুং কিমপিচ ভবান্‌ কোহয় মন্যঃ প্রপঞ্চ ইত্যাদি 
বাক্যের দ্বারা জ্ঞান্তব্য যে কি তাহা অনেক স্প্রে, প্রকাশ করিয়া 
ছেন। প্রথমতঃ বাহ্য-জগৎ কি ততসর্ন্ধে, বিভ্ভীর 'করা যাই- 
তেছে। আর্ধ্যদিগের দর্শনশাস্ত্র সমূহে একই মত ভিন্ন ভিন্ন রূগে 
পরীক্ষণ, আকরজ্ঞান, আলেখ্য-বিদ্য।, বৃষ্ষাযুর্ধেদ ফোগ, বাণ্ত 
বিশ্ব, ধাড়ু-বাদ ইত্যাদি বিদ্যার দ্বার! পুরাকালে আর্ধচ গৃহস্থের। 
অর্থোপার্জন করিতেন । 


ঠ 


এফাশিত হইগাছে। উীধ্য গু ও ক্রিয়া হারাই যে -অম্ুতয় 
সি ইহ! সকলেই -হ্থীকার করেন, এবং তত্ব-জ্ঞানী, যোদিগেরও 
এইরূপ উপদেশ। ইহাদিগের মধ্যে স্ব্যতত্ব নিত্য, অর্থাঙ্, 
যাহার কখন অভাব হয় না তাহাই দ্রবা।, গুণ সেই বেন 
দীন: হইব থাকে, খন তাহা হইতে প্রকাশ পায় তখনই 
তাহাতে ক্রিয়া-শক্তির আবির্ভাব হয়। জ্ুব্য একমাত্র, বুদ্ধির 
অতীত, অনস্ত সঅরকাঁশ-মধ্যে অপবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত ! 
৭ তিন: প্রকার সত্ব,রঃং এবং তম: ইহাদিগের দ্বার! 
শক্তি, চালিত হয়। শক্তির ছুই প্রকার গতি--প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তি 1: গুণ-শক্তির প্রভাবে প্রবৃত্তি-বেগ প্রবাহিত হইতে 
গারস্ত হইলে, আবরণ বিক্ষেপ এই ছুই প্রকার ক্রিয়াশক্তি 
সমুস্ভূত হয় । গুণ-শক্তি, দ্রব্যের নিত্য সন্তায় সত্তবতী হইঙ্কা। এবং 
'্মাভ্যন্তরিক গুণের দ্বার! চালিত হইয়া! এই ছুই ক্রিয়। শক্তি সহ- 
কারে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়। সম্পাদনার্থে বন্ৃব্ধি আকারে পরিণত হই- 
ক্লাছে। সেই সকল শক্তির দ্বারা স্থূল সুক্স অনস্ত আঁকার বিশিষ্ট 
এই বিশ্ব স্ংলারে স্বজন পোষণ পরিবর্তন প্রভৃতি সকল ক্রিয়! 
সম্পার্ধিত হইতেছে । শক্তির বেগ-প্রভারে নিঃস্যত পরৰাণু 
সকল এ্রকন্ধিকে আবরণ শক্তির দ্বারা সংশ্লিষ্ট হইয়া! কূপ 
রা! ক্সাকার ধারণ করিতেছে । অপর দিকে বিক্ষেপ শক্তির 
প্রভাবে পরমাণু সকল বিশ্লিষ্ট হইয়া! রূপাস্তরে পরিণত হই- 
তেছে। তাহার! পুৰর্বার নূতন ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া! অন্য 
পদার্থের, আকারে প্রকাশ পাইতেছে। ম্ৃতরাং এই ত্রদ্ধাও 
মধ্যে আমরা যাহ কিছু পদার্থ বলিয়। দেখিতেছি, তাহ! 
কেবশ গুণ ও শক্কিঘ রচিত আকার. মাত্র। কিন্ত এই রূপ 
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শক্তির প্রভীবে . যে প্রব্য নিয়তই কপ হহতে রূপাস্তরে 
প্রতিভাত হইতেছে, সেই স্বব্যের- শ্বব্ূপ :কি 'তাহ! এম! 
কিছুই বুঝিতে পারি না ।' গুণ-শক্তির প্রভাবে ত্রব্যের প্রকৃত 
ভাঁব 'সমাচ্ছাদিক্, রহিয়াছে, গাহার বিকৃত ভাবৰই কেবল 
আমাদিগের উপলব্ধি হইতেছে । ' অতএৰ তত্ব-ক্ঞানীগণ এইন্দপ 
নিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে গুগ-শক্তির :লিঃশেষে বিরাম হইলে 
যাই কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহাই লিত্য বস্ত। ষদি এরূপ 
খনুমান করা খায় যে গুণ-শক্তির লিঃশেষে বিরাম হইলে 
পরমাণু মাত্র অবশিষ্ট থাকে, এইটি বিজ্ঞান সঙ্গত হয়না! 
কারণ, পরমাণু সকল 'পরম্পরের আকর্ষণে অবস্থিত, সুতঙাং 
€স অবস্থাতেও ক্রিয়।-শক্তির বিষ্যমালত! থাকে। এই 'জন্য 
তন্ব-্ঞানীগণ বলেন থে গুণশক্তির. বিরামে পরমাণু পর্ধ্যস্তও 
গ্রধীভৃত হইয়া! অবশেষে গুম ক্রির অতীত অথঠ গুগ 
শর্ক্ির আশ্রম্ম স্বরূপ একমাত্র নিত্য বস্ত অপরিচ্ছি্ন ভাথে 
অবশিষ্ট থাকেন, তিনিই ব্রদ্ম নামে অভিহিত। বাই; জগতের, 
বিচার করিয়া! সেই নিত্য 'বন্তর কেবল পরোক্ষ জ্ঞানই লাভ 
কযা যায়--পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ করা যা না 
দ্বিতীয়তঃ - অন্তর্জগৎ 'বা আমি 'কি--তথ্িষক়্ের বিধে5ন! 
ক্কগ্কা যাইতেছে। 'মানব-দেহ একটি যন্ত্র মা্। ভৌতিক- 
তত, শক্তি-তত্ব ও জ্ঞান-তত্ব, এই তিন প্রকার তবে নির্মিত 
ক্িয়।-শক্জি-প্রধান অবয়ব বিশিষ্ট স্থুলদেহ ভৌতিক. তত্ব 
নির্দিত, ইঞ্ছা-শক্তি-প্রধান হুপ্ষ দেহ, শক্তি-তদ্ধে নির্দিত। 
এধং জ্ঞান-শক্তি-প্রধান সংস্কারের আধার স্থুল স্পা উত্ভগধ 
শরীরের বীজ কারণদেহ, জ্ান-তহে নির্দিতি। আত ত- 
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জ্ঞানী যৌীগ্রণ নির্ণর করিয়াছেন যে, ধে কিছু শক্তি খা গু 
ব্ঙ্ধাণ্ডে আছে, সেই সমস্তই মাঁনব শরীরে নিহিত হইয়াছে । 
পবদ্ধাওডে যে গুণাঃ সর্ধ্বে শরীরেষু' ব্যবস্থিতাং” এইরূপ থাকা 
আর্ধ্য শাস্ত্রের অনেক স্থানে দেখা থায়। আধুনিক ভব-গ্ঞানী 
গণের মধ্যে অনেকেই বলেন “ব্009891 13 67৩ 6001০ 
৩69 2:6017891” অর্থাৎ অন্তর্জগৎ বাহ্য জগতের অগ্গকরণ। 
বুক্তিও ইহা প্রত্তিপর করিতেছে। অররূপ জগৎ পধা্ 
হইতে শুক্র শোণিতের উৎপত্তি । শুক্র শোঁণিত হইতেই দেহ। 
আছার-জাত-রসের স্বরূপ হুগৎ পদার্থে দ্বারাই মানব যন্ত্রের 
দুল দ্বেহ ও ক্রিত্ব। শক্তি কলের €পাঁষণ হইতেছে! আ্বগন্তের 
পিদ্বমের অধীনেই এই দেহের শ্থিতি। ইহার ভ্ঞান-শক্কি সমন্ত 
অন্তরে আছে এই মাত্র, দেহের অভ্যন্তরের তাহারা কিছুই 
জানে লা, জগৎ পদ্দার্থেই তাহার। খুকান্ত গ্রথিত | অর্থাৎ জগৎ- 
পদার্থের জ্ঞানেই জ্ঞান-শক্তিপরও পোষণ হইতেছে । ধ্বংস হইলে 
দেহ পদার্থ লমুহ জগড্ডেই মিলিত হয়। অতএব এই জগ্রৎই 
দেহের জনক,পালক এবং আশ্রয় । আমাদিগের শারীরিক 
মানপিক প্রক্কতির যাহা কিছু প্রয়োজন তাহ! সমস্তই জগতে 
আছে। যাহা জগতে নবই, এমন অভাব আমাদিগের কথন অরনু- 
ভূত হয় ন। | জনকের গুণ জন্ত পদার্থে বর্তান ষদ্দি প্রকৃতির নিয়ম 
থাকে, তবে এই দেহ-যন্ত্র অবশ্যই বাঁহ্যজগতের অন্থকরণ বলিষ্চে 
হুইবে। .তৰে উভয়ের গুণ ও শক্তি সকল, আমরা বদি এক্য 
করিয়। বুঝিতে ন] পারি, তাহ। আমাদিগের বুদ্ধির দোষ। এই 
নিমিত্ত আর্ধয-জ্ঞানীপণ এই দেহকে ক্ষত ব্হ্গাও বলিয়া বর্ণন 
কনিয়াছেন। এই নিমিতই দেহ-যঞ্ত্রকে অন্তর্জগৎ বল! যায়। 
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ওই দেহ-যস্ত্রের স্থুলভাগ ও সুক্মভাগ অর্থাৎ শ্ুল ও সুঙ্ষ 
শরীরে, জ্ঞান একমাত্র অধিষ্ঠাতা 1 “আমি' একটি ভাব মাত্র 
ক্তানে প্রকাশ পায়। দেহের ছাগরদাবস্থায়, কেশাগ্র হইতে 
নথাগ্র পর্যাস্ত জ্ঞান সর্ধ শরীরে ব্যাপ্ত হইয়। থাকে, সেই কাজে 
'অহংভাৰও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়! অবস্থিতি 
করে। স্বপ্রীবস্থায় যখন জ্ঞান স্থুল-দেহ হইতে আকৃষ্ট হইয়। 
ক্রিয়া-শক্তিময় ও জ্ঞান-শক্তিময় সুক্ম শরীরে অবস্থিতি করে, 
তৎকালে সেই মনোময় শুক্র শরীরে অহংভাব প্রব্গ হইয়া! 
খাকে। গভীর নিঃহ্বপ্র-নিত্রাকালে, কালে জ্ঞান, গুল ও 
ক্স শরীর, পরিত্যাগ করিয়া, নিশ্চে্ ভাবে কারণ শরীরে 
'অবস্থিতি করে, ৬ তঙ্কালে অহংভাবও এক কালে ক্ষীণ 
হইয়া! জ্ঞানেই লীন হইয়। থাকে । কারণ, জাগ্রত হইয়। 
উঠিবা মাত্র ততক্ষণাৎ ন্মরণ হইতেছে যে আমি ঘোরতর 
নিঃ্বপ্নে নিত্রিত ছিলাম। এই অবস্থ। স্মরণ হওয়াতে, স্বতির 
নিয়মান্থসারে সিদ্ধান্ত কর! যায় যে, সেই নিঃশ্বপ্ন অবস্থ। জ্ঞানের 
দ্বারা তৎকালে প্রত্যক্ষ করা হইয়াছিল বলিয়। পরে স্মরণ হুই- 
তেছে। এইরূপে জ্ঞান তিন দেহে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত 
হইতেছে। বুদ্ধি, স্থৃতি, চিত্ত, অহংজ্ঞান ইহাদিগের সমষ্টিকে 
অন্তঃকরণ-যন্্ব বলা বায় । এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহব!, তকৃ 
ইহাদ্দিগকে ভ্ঞানেক্িয়-যন্ত্র বলে। জ্ঞান, যখন অন্তকরণ-যস্ত্ে 
অবস্থিত হইয়। খকাগ্রভাবে চিন্তা করিতে থাকে, তখন জ্ঞানে! 
্িয়-যন্ত্র সত্তেও বাহ্য পদার্থ জ্ঞানেতে প্রকাশ পাদ না, অথব- 
প্রকাশ-ভাবের হাস হয়। যথন জ্ঞানেক্রিয়-যপ্্ের দ্বার। বাহ্য 


* অভ্যাস-জনিত সংস্কার ও স্থাতি বন্্কে কারণ-শদীর বলে। 
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জগতে একাগ্রভাবে নংযোজিত হয়, তখন অস্তঃকরণ-বস্ত্ের ক্রিয়া 
প্রকাশ পায় না, অথব! তাহার ক্রিয়!-শক্তি হাস হইয়! ধায়। 
অতএব জ্ঞান অন্তঃকরণ-য়ন্ত্রের ও বাহ্য-জ্ঞানেন্টরিয়-যস্ত্রের মধ্যে 
যস্ত্রিত বা বদ্ধ থাকিয়া! আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে । ক্রি! 
পুনঃ পুনঃ করিলে, অভ্যাস-জনিত একটি সংস্কার জন্মে, সেই 
সংস্কার-সঞ্চিত র্যাঁপাঁরই ম্বৃতি পথে অধিকাংশ নময়ে উদয় হয়-_- 
সেই ব্যাপার-ঘটত পদার্থ ও ক্রিয়া সমূহ চিস্তারূপে জ্ঞানে 
প্রকাশ পায়--স্তরাং জ্ঞান প্রকৃতি-যন্ত্রে যস্ত্রিত। যস্ত্িত হইয়! 
আকুঞ্চিত ও প্রনারিত হইতেছে বলিয়া জ্ঞানকে ত্রব্য বলা যায় । 
জ্ঞনেক্দিয়-যন্ত্রগণ জ্ঞানের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে বাহ্য-ঙ্গগত্ প্রকাশ 
করিতে পারে না। কিন্ত জ্ঞান, ইন্ত্িয়-যন্ত্রের সহায়তা ব্যতিরেকেও 
শ্রবণ, ম্পর্শন প্রভৃতি ইঞ্জিয়-ক্রিয়। ও তাহার ব্যাঁপ্য শব্ধ স্পর্শ- 
রূপ রূল গন্ধের ম্বর্ূপ জগৎ পদীর্থ, উভয়কেই প্রকাশ করিতেছে। 
জগৎ পদার্থ যদ্দি দৃষ্টির বিষয় হয়, তাহা হইলে 'যেন দেখিতেছি' 
অর্থাৎ দর্শন ক্রিয়! ও দৃশ্য বস্ত উভয়ভাব প্রকাশ পায়; যদি শ্রব- 
ণের বিষয় হয়, তবে “যেন শুনিতেছি' অর্থাৎ শ্রবণ-হ্িম়্ার ভাব 
'ও শব্দ উভয়ই জ্ঞানে গ্রকাঁশ পায়। এই স্থানে জ্ঞান শ্রবণ-ক্রিয়ার 
ভাব ধারণ করিলে তাহাতে দর্শন-ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ পায় ন। 
এবং অন্য ইন্দিয়-ক্রিয়ার ভাব সম্বন্ধেও সেই রূপ *। অতএব 
জ্ঞান ইন্ট্িয়-যস্ত্রে স্ত্রিত। ত্রিয়ার ভাব ও ক্রিয়ার ব্যাপ্য বিবয় 


. *গ এস্থলে এইটি অনুমান করিতে হইবে যেজ্ঞাম কোন 

বিষয়ে একাস্ত একাগ্রীভূত হইলে বিষয়াস্তরের উপলদ্ধি হুয় ন। 
_ একাগ্রভাবের তারতম্য অনুসারে বিষয়ীস্তরের উপলদ্ধির তাঁর" 
ভম] হইয়। খাকে। 


১১ 


অর্থাৎ কর্ম, এই উভয় ভাব জ্ঞানে গ্রবাঁশ পাইলে, গ্রকৃতির নিক 
মানুসারে এই প্রকাশ করা ক্রিয়াতে কর্ডৃ-ভাব প্রকাশ হও! 
প্রয়োজন হইতেছে । তাহাতে ধু উভয়ের প্রকাশক জ্ঞান 
স্বয়ং কর্তী রূপে প্রকাশ পাইল ।  এস্থলে যন্ত্রিত জ্বানের ছুই 
শক্তি প্রকাশ পাইতেছে--প্রকাশ করা ও স্বয়ং প্রকাশ হওয়া ! 
রাগ, ছেষ, ভ়। লজ্জা, শৌক, মোহ, হুখ, ছঃথ, ভক্তি, আনন্দ ও 
প্রেম এই সকল ভাব ছার অস্তঃকরণ চাঁগিত হয় । এই সকল 
ভাব, বাহ্য কারণের সংযোগ না থাকিলেও জ্ঞানে প্রকাশ 
পায়, এবং সকল ভাব এককালে প্রকাশ পায় না! অতএৰ 
সেই সকল ভাব গুণের দ্বার পরিচালিত হইয়া অভ্তঃকরণে 
উদয় হয়। গুণ তিন প্রকাঁর-+সত্ব রজঃ তমঃ। যখন যে 
গুণ প্রবল হয়, সেই মত ভাব অন্তরে উদয় হয়। এই তিন্‌ 
গুণের দ্বায়া জান যন্ত্রিত। সুতরাং জ্ঞানে গুণও শক্তি উভ- 
যেরই প্রভাব শ্লক্ষিত হয়। সেই সক গুণ ও শক্তি দেহ 
যন্ত্রের প্রকৃতিগত | দেহ যন্ত্রের প্রকৃতি অন্থসারে গুণ ও শক্তি 
সমূহের ভেদ দেখা যায়। দেই সকল প্রক্কতি গত গু৭ শক্তির 
দ্বারা দেহ-যন্ত্রে যস্ত্রিত হইলে, জ্ঞান সংযত ও সন্ক,চিত হইয় 
অহংভাবে প্রকাশ পায়, প্রতোক দেহ-যস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্কৃতি- 
গত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গুণ শক্তির দ্বার। যন্ত্রিত বলিয়া, একমা্র 
অহ্ংভাঁক প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে। 
এবং দেহ ব্যতিরিক্ত পদার্থে ভিন্ন বা পরভাঁব এবং দেহে আত্ম- 
ভাব ছন্মাইতেছে । এই জন্যই সিদ্ধান্ত করা যায় যে "আমি, 
বলিতে কোন বিশেষ পদার্থ লক্ষিত হয় না। এইটি একট, 
তাব মাত্র। গুণ-শকির ছার! জ্ঞান এই দেহ-যন্ত্রে যস্ত্রিত হই- 
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লে এঠ্‌ ভাব প্রকাশ পায়, এবং জ্ঞানের সঙ্গে অবস্থীস্তরিত 
হয়। ন্ুতরাৎ গুণ-শক্তি বিশিষ্ট ভ্ঞানই দেহের অধিষ্ঠাতা, 
তাহাকেই তত্বজ্ঞানীগণ জীব বা আত্ম বলিয়া! বর্ণন করিয়াছেন। 
এই জ্ঞানই গ্রকৃত অহং বা আমি? | 

ধ্যানযোগ-_পুর্ষে সিদ্ধান্ত হইয়াছে জগৎ-পদ্দার্থ বা জীব- 
দেহ শুণ-শক্তির প্রকাশিত বিকার মাত্র । আমরা যাহ। কিছু 
দেখিতেছি সমস্তই বিরত ভাব। জগতের প্রকৃত অবস্থ। বা ভাৰ 
কি তাহ। গুণ-শক্কির বিরাম ন। হইলে জান। যায় না। জানিবার 
উপায় জ্ঞান। সেই জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ এবং অন্যের প্রকাশক 
হইয়াও গুণ-শভ্তির ছারা এরূপে যন্ত্রিত, বে বাহ্য-জগতের গুণ- 
শক্তিদয় বিকৃত আকার ধরিয়াই ইহ নিরস্তর অবস্থিতি করি 
তেছে। জগৎ-আকার পরিত্যাগ পূর্বক স্বয়ং-প্রকাশভাবে কখনই 
অবস্থিতি করিতে পারে না| জ্ঞানের সংযোগ ব্যতিরেকে দর্শন 
শ্রবণ প্রহতি জ্ঞানেজ্দ্িয়গণ স্ব শ্ব বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ 
হয়ন। | কিন্ত ইন্জিয়-গৃহীত বিবয় সকল, ইন্জিয়গণের সংযোগ 
ব্যতিরেকেও জ্ঞান আপনাতে প্রকাশ, করিতে সমর্থ । সুতরাং 
ইল্জ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যিয় প্রকাশ করিবার শক্তি জ্ঞানেতেই নিহিত। 
এই গ্রীকার শক্তি সন্তেও ইহা৷ আভ্যন্তরিক বিষয় .বা অবস্থ। 
প্রকাশ করিতে পারে না। ইহা গুণ-শক্তির দ্বার এক্সপ যন্্িত 
যে দেহের অভ্যন্তরে থাকিয়াও, জগচ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া 
ক্ষণকালের নিনিতুও অভ্যন্তরে স্থির থাকিতে পারে না। সৃতরাং 
আত্যন্তরিক প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিতেও সমর্থ হয় না। 

শব, স্পর্শ, কূপ, রস, গন্ধ গ্রহণ করিয়াই জ্ঞান জগৎ্-পদার্থ 
সমস্ত অবগত হইতেছে । পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান এই পাচটির 
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অভিরিক্ত আর কিছুই নাই। কিস্ত এই গঞ্জ ইজির-গ্রাহা 
বিষয় গুণ-শক্ষির দ্বারা রচিত। জ্ঞানও স্বয়ং গুণ-শক্তির 
ছার! যন্ত্রিত, গুণ-শক্তির রচিত বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে৷ 
গুণ-শক্তির বিরাম হইলে পদার্থের যে প্রক্কত ভাব প্রকাশ পায়, 
তাহ। গুণ-শক্তি-বিশিষ্ট জ্ঞানের ধারণ! করিবার সামর্থ্য নাই ; 
গুণ-শক্তি-বুক্ত অবস্থার জ্ঞান, গুণ-শক্তি বিরামের অবস্থাপন্ন 
জব্যের প্রকৃত ভা অন্থুভব করিতে পারিবে না । নিউটনের 
মন যেরূপ ভাবে ভাবিত হইয়া বা যেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়। 
আহারাদুরি জগঘ্যাপার বিস্মৃত হইত, আহার-লোলুপ ভোগ, মাত্র 
অভিলাধী*চিস্তাহীন ব্যক্তির মনে তাহা অন্ুতৃত হওয়া কখ- 
নই সগুবে না। সেই ভাব বা অবস্থা অনুভব কর! কেবল 
সেইরূপ অবস্থীপন্ন চিত্তেরই সন্তভবে।. অতএব গুণশক্িবু 
বিরায়ে যেজর্য ভার র! অব! প্রকাশ পীয়, তাহা গুণথ-শৃক্তিণ 
বুক্ত জ্ঞানের দ্বার। গ্রকাশ পাইতে পারে না। তাহা জানিতে 
হইলে জ্ঞানেরও গুণ-শল্তি বর্জিত হওয়। প্রয়োজন । জ্ঞানের 
শক্তি--চিত্তা | চিত্ত-বৃন্তিকেও . চিন্তা বলে। চিত্ত, জ্ঞানের 
একটি অবস্থ। বিশেষ । সুতরাং চিন্তা বা চিত্ত-বৃত্তিকে নিঃশেষে 
বঞ্জিত কবিতে পারিলেই জ্ঞান, শক্তি-বর্জিত হইল । এই চিন্তা 
বৃত্তি বা চিত্র-বৃত্তির বঙ্গনকেই তব্ব-জ্ঞানীরা যোগ বলেন। 
“সর্ব চিন্তা পরিত্যাগান্লিশ্চন্তে। যোগ উচাতে।” গ্রস্থাস্তরে 
“যোগশ্চিন্ত-বৃত্তি নিরোধঃ” পুর্বে বলা হইয়াছে বে ক্রোধ, 
মোহ, সখ, হুংথ প্রভৃতি অন্তঃকরণের ভাব সমস্ত জ্ঞান-শক্তির 
ক৷ চিন্তান্ধ পরিচালক ; এবং ভাঁব সমূহের পরিচালক, গুণ। 
শিম, দম, উপরতি, তিতিক্ষ।, সমাধান এই কয়েকটি যোগাঙ্ষ 
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অভ্যামেই অন্তকরণের ভাব সমস্ত তিরোহিত হয়। ভাক 
সমস্ত তিরোহিত হইলে, অভ্যাসের বলে গুণেরও প্রভাব 
তিরোহিত হইয়। যায়। গুণ-শক্ির প্রভাব রহিতের কৌশল 
'্বরূপ রাজযোগ, প্রয়েজজনীয় ধোগাঙ্গ সমেত এই গ্রন্থে বিশেষ 
রূপে বর্ণিত হইয়াছে । এই যোগাভ্যাতনর চরম ফল সমাধি । 
যোগ অভ্যন্ত হইলে, গুণ-শক্তির নিঃশেষে বিরামাবস্থায় যে 
কেবল মাত্র চেভনময় প্রব্য, অবস্থা বা ভংব অবশিষ্ট থাকে, 
জ্ঞান সেই আকারে আকারিত হয় । ইহাই বৌদ্ধদিগের 
শূন্য। জড়-শক্তিবাদীদিগের দ্রব্য ও শক্তির মিলিত অবস্থ!। 
ইহা যন্ত্রিত-জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত, তত্ব-জ্ঞানী, যোগীগণ, 
মধ্যে পরমাত্মা বলিয়! প্রতিষ্টিত। তৎকালে সেই জ্ঞান আর; 
দেহ মধ্যে অহংভাবে যন্ত্রিত থাকে না, অনস্ত বিশ্ব পন্দার্থের 
অন্তরে ও বাহ্যে অপ/রিজ্ছিন্ত স্বযং-প্ুকাশ ভাবে ব্যাঞ্চ হয় । 
সেই অবস্থা, এইরূপ অহংভাঁব-যুক্ত জীব অবস্থায় থাকিয়। 
অনুভব কর! যায় না। মানব-যন্ত্রের উচ্চতম জ্ঞান ও বুদ্ধির 
এই চরম সীমা । এই সীমায় উপনীত হইলে ব্রহ্ধাও মধ্যে 
কিছুই অবিদিত থাকে না। আর্ধ্-খধিগণ জ্ঞানের এই 
চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়াই ত্বাহাদ্দিগকে, 
আত্রান্ত বলি। প্রকৃতির উচ্চতম ত্ষ্টি মানব এই সীমায়, 
উপনীত হইলে, তাহার মানব নাম সার্ক হয়)--ইহা। 
লাভ হইলে ধর্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই লাভ হইয়া 
থাকে । 
ভিদ্যতে হৃদয় গ্র্ি শ্ছিন্যস্তে সর্ব সংশয়াঃ। 
কষীয়ন্তে চাস্য কর্ধাণি তক্দিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে। 


১৫. 


ষযং লব্ধাচাপরং লাভং মন্যতেনাধিকং ততঃ | 
যশ্মিন্‌ স্থিতোন ভুঃখেম গুক্ষণাপি বিচাল্যতে। 

ভক্তিযোগ-২-এক্ষণে ভক্তি-যোঁগ ও তাহার গ্রায়াজন কি 
তদ্বিযয়ের বিচার করা যাইতেছে । জগৎকে বিরাট-দেহ ব। 
বিরাট-যগ্্ বলা যায়, মাঁনব-দেহ বা মাঁনব-যন্ত্র তাহার অনুকরণ । 
পুর্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে বে) যে সকল গুণ-শক্তির দ্বারা এবং 
যে ক্রিয়াপ্রণালীতে বিরাট-দেহের ক্রির। সম্পাদিত হয়, সেইপ 
গুণ-শক্তির দ্বারা শু সেইরূপ ক্রিয়া প্রণালীতে মানব দেহেরও 
ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। সুতরাং একটির ভাব বুঝিতে পারিলে 
অপরটির, ভাব বুঝিতে পার! যাঁয়। বিরাট-দেহের সহিত 
তুলনায় মানব দেহ যেরূপ ক্ষুক্র বলিয়া ফোধ হয়, অনস্ত 
অবকাশে অপরিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যাপ্ত ব্রহ্গ-ভত্বের সহিত তুলনায় 
বিশাল বিরাট-দেহও সেইরূপ, কিন্ত সে তুলনার অনুভূতি 
শক্তি মানব-বুদ্ধিতে স্পষ্টরূপে প্রফাশ পায় না। 'মানব-যস্ত্রের 
অধিষ্ঠাত1 জ্ঞান যেরূপ এই দেহে জীব বা অহং বা আত্মা 
বণিয়! অভিহিত হইয়াছেন, এই বিরাট-বন্ত্ের অধিষ্ঠাতা 
জ্ঞানও সেইরূপ ঈশ্বর, বিক়্াট-আত্মা বা হিরণ্য-গর্ভ বা বিরাষ্উ 
পুরুষ বলিয়া আধ্য-দর্শন-শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছেন। 
জাগ্রত্থাবস্থায় মানব-যস্ত্রের অধিষ্ঠাতা জ্ঞান, প্রকৃতিগত শক্তির 
প্রভাবে সর্ধ দেহে প্রসারিত হইয়া, আনথাগ্র দেহকে 
সচেতন ভাবে প্রকাশ করে। সেই রূপ বিরাটের জাগ্রদাবস্থায় 
অর্থাৎ স্থষ্রি প্রকাশ কালে, বিরাটের অধিষ্ঠ।তা জ্ঞান শ্বীয় প্রাক- 
ভিক-শঞ্তি প্রভাবে এই বিরাট-দ্বেহ সচেতন ভাবে প্রকাশ 
কযর। মানব দেহের নিত্রাকালে যেমন মত্ত ত্রিয়া-শক্তি 


৯৬ 


নিশ্চেষ্ট ভাবে স্বীয় প্রকৃতিতে লীন হইয়। থাঁকে, € তবে স্কৃম 
দেহ বাহ্য জগতের নিয়মের অধীন বলিয়া অম্যক লয় হয় 
না), সেইরূপ বিরাট পুরুষের নিত্রাঁবস্থায় সমস্ত ক্রিয়।-শত্তি, 
স্বীয প্রকৃতিতে লয় হইয়| থাকে * | জ্ঞানময় বিরাট পুরুষের 
জাগ্রদাবস্থায়, জ্রিয়াশক্তির সমষ্টি গ্রকৃতি উত্তেজিত হইলে 
এই সৃষ্টি প্রকাশ পায় । এবং নিজ্রাবস্থায় ক্তিয়া-শক্তি সমস্ত 
'নিশ্চেষ্ট ভাবে প্রক্কতিতে লীন হইলে এই স্থাষ্টও সেই প্রকক- 
তিতে লয় পায়। পুর্বে বলা হইয়াছে ষে শক্তির ছুই প্রকার 
গতি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে 
সৃঙ্কোচ ও প্রসারণ € 0971৮500107 9010 92102703800) বলিয়। 
থাকেন। | 
স্যুদ্িকালে দেহ-যন্ত্বে যন্ত্রিত জীব-চেতন নিশ্চেষ্ট 
ভাবে থাকে । জাগ্রদাবস্থার প্রারস্তেই সেই চেতন শংযত 
হইয়া অপরিদ্ষট রূপে অহংভাবে পরিণত হয়। নিশ্চেষ্ট 
চেতনে অহংজ্ঞান প্রকাশ পাইবামাত্র তাহাতে শ্বৃতি-শক্তির 
উদয় হয়। স্মৃতির উদয়ে জ্ঞান উজ্জলীভূত হুইয়।, স্মৃতির 
'বিষমীভূত পদার্থ সকলের আকার প্রকাশ করিৰার জন্য 


শপশ্পশিপপিপ পি 








পপািপশিশ্পিশ সা 


* নিয়লিখিত শরীনন্তগবর্গীতার কম্মেকটি শ্নোকে এই ভাৰ 
স্পটর্নূপে প্রকাশিত হইয়াছে! যথা 
অব্যক্তাঘদ্যক্তর়ঃ সব্বাঃ প্রভবস্তযহরাগমে। 
রাত্র্যাগমে গ্রলীয়স্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে ॥ 
ভূতগ্রানঃ সএবাহয়ং তৃত্ব। ভূত্। প্রলীয়তে। 
রাত্যাগমেইবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ 
পরস্তশ্মাণত। ভাবোহন্যোহব্যস্তোহব্যক্তাঙ সনাতনঃ। 
ঘঃস সর্ধেচু ভৃতেনু নশ্যৎনুন বিনশ্যতি ॥ 


রঃ 


প্রসারিত হইতে থাঁকে। এইরূপে স্থৃতি কর্তৃক প্রসারিত 
জ্ঞানই অন্তরে স্থানরূপে,( 0০7০99108০0 ০01 ৭1)9০9 ) প্রকাশ 
পায়। সেই গ্রসারণ-শক্তির নিরবচ্ছিন্ন গভি-প্রবাহ অন্তরে 
কাল বলিয়া অন্ুভূত (00709106597 0% 0026) হয় * 

কারণ কান অনুভবের বিষয়, এবং ক্তিরাই কালের অনুভাঁবক । 
স্বৃত পদ্দার্থ প্রকাশ পাইলেই জ্ঞানে বাসনার উদয় হয়। বাসন। 
সহকারে জ্ঞানের গক্রিরাভিসুখী ষে গতি তাহাকে ইচ্ছা বলে। 
জ্ঞানের দেই ইচ্ছাবূপী গতি-শক্তির দ্বার দেহ-যস্ত্রের ক্রিয়! 
সমস্ত ঈম্পাদিত হয়। দেই রূপ বিরাট-যন্ত্রে যস্ত্রিত ঈশ্বর 
চেতন স্ুষ্কুপ্ত অর্থাৎ 'প্রলয়ে নিশ্েষ্ট ভাবে থাকেন। স্থুষুপ্তি 
ভঙ্গে বিরাটের প্রকৃতি-যস্ত্র উত্তেজিত হইনে বিরাট-চেতন 
ঘনীভূত হইয়া অহং জ্ঞান প্রকাশ পায়। গ্রকৃতি-যন্ত্রে অহং 
জ্ঞান প্রকাশ হইবামীত্র, সেই অহ্ং-ভ্ঞানরূপ গর্ভে জগতের 
অঙ্ুর-রূপিণী স্থৃতির উদয় হয়! স্মতির উদয়ে জ্ঞান স্বভা- 
বতই উজ্জলীভূত হয়| শ্মতির বিবযীভূত পদার্থ সকলের 
আকার প্রকাশ করিবার কারণ সেই জ্ঞান মগ্ডলাকারে প্রসারিত 
হয়। দেই মগ্ডলাকারে প্রসারিত, ভান বিরাট দেহ ই অথবা 


স্শিপপসপি সপ পাশিশাাপশাপিপাপপাশী শশী শিপ পপশীদাতি শিশ্ন পলা এ নে সপ িস্ এ সিকি তত শাশদি শশী তি শাহিন 


ক এই সমন্ধে 17 ১ মহ।শয়ের অঙগভূতিতে : কতকট। 
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বাহ্‌ সুষ্টিতে অবকাশ রূপে (91১9০ ) প্রকাশ পায়। স্মৃতি 
রূপা সেই প্রসারণ শক্তির নিরবচ্ছিন্ন, গতি প্রবাহ হইতে কাল 
(01009) প্রকাশ পায়। * , ল্মতির গর্ভে জগতের অঙ্কুর প্রকাশ 
হইবামীত্র বাসনা, সঙ্কল্প বা আকাজ্ষার উদয় হয়। স্ই বাসন! 
শক্তি উত্তেজিত হইল্লে যে গতি জন্মে তাহাকে ইচ্ছা বলে। 
সেই সঙ্কল্প বা বাসনার প্রভাবে কোটি কোটি প্রকার ইচ্ছা- 
দূপিণী শক্তি প্রাছভূত হইয়। এই ব্রহ্মাণূপ দেহের অবকাশ 
(917০০) মধ্যে স্থজন, পোঁধণ, ধারণ এবং পরিবর্তিত করণ 
প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা এই বিশ্ব-সংসারের ব্যাপার সমস্ত সম্পা- 
দন করিতেছে । সেই সকল শক্তি আর্ধ্যশান্ত্রে দেবতা বলিয়।! 
বণিত হইয়াছে । মাঁনব-যস্তর সুধুঞ্জি অবস্থা হইতে জাগ্রদা- 
বস্থায় পরিণত হওয়। পর্য্যন্ত, জীব-চেতনে যে সকল অবস্থ। 
ও ক্রিয়া-শক্তি প্রকাশ পায়, এবং বিরাট-যন্ত্রের স্থুঘুপ্তি হইতে 
জাগ্রদাবস্থা অর্থাত স্থষ্টি গ্রকাশ পধ্যন্ত বিরাট-চেতনে ঘে সকল 
অবস্থা ও ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়, এই ছুই বক্য করিয়া বুঝিতে 
কেবল তন্কজ্ঞানী যোগিগণই সমর্থ হইয়াছেন। এই বিরাট 
পুরুষই বেদে ঈশ্বর নামে অভিহিত! জগতের মঙ্গল উদ্দেশে 
ই'হারই শক্তি সকলকে উত্তেজিত করণের জন্য বেদ, মন্ত্র ও 





্পাপাশাস্পা। 
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যজ্ঞ কপে পরিণত হইয়াছে । ইনিই জগতের সুতরাং জীব- 
গণেরও পিত1, মাত, ধাতা, ভর্তা, গতি এবং বীজ্‌ *। 
বিরাটের প্রকৃতি সম্যক্রূপে পর্যালোচনা করিয়! দেখিলে 
স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, জন্য জনকের মধ্যে কোন একটি 
বিশেষ গ্রস্থি-্ত্র আছে যদ্বারা উভয়ে উভয়েতে সম্বন্ধ । 
জন্ত-যগ্ত হইতে আকাঁজ্ষ। বা অভাবের ভাব জনক-যস্ত্রে পরে- 
চালিত হয়, জনঝু-যন্ত্র তদ্ঘার! বিচলিত হইলে, সেই অভাব 
মৌচনার্থে যাহ! প্রয়োজন, তাহা সেই জনক-যন্ত্র হইতে জন্ত- 
যস্ত্রে পরিচালিত হয়। জীব-যন্ত্র ও বিরাঁট-যস্ত্ এবং তাহাদিগের 
অধিষ্ঠাত। ,জীব-চেতন ও ঈশ্বর-চেতনও পরস্পর সেই স্থত্রে 
গ্রধিত। যে সুত্রে মানব-যন্ত্রে বন্্রেত চেভন ঈশ্বর-চেতনে 
গ্রথিত, তাহাকে ভক্তি বলে, যে হ্ত্রে বিরাট যন্ত্রে যক্ত্রিত ঈশ্বর- 
চেতন জীবে সম্বদ্ধদ তাহাকে অনুগ্রহ বা ন্নেহবলে। ভক্তি, 
মানব-যন্ত্রে যন্্রিত জ্ঞানের ব। চেতনের একটি ভাব, বৃত্তি বা গতি 
বিশেষ। গতির বেগ প্রতিহত না হইলে অনস্ত অবকাশ! মধ্যে 
প্রনারিত হইতে খাকে। ভক্তির বেগও দেইরপ প্রত্তিহত না 
হইলে বিরাটের প্রকৃতি-ন্ত্র ভেদ করিরা যন্ত্রের অবিষ্ঠাত। 
ঈশ্বর-চেতনকে বিটলিত করে। জনক-ন্ত্রবূপী ঈশখ্বব-চেতন 
বিচলিত হইলে, তাহার প্রর্ৃতি-যন্ত্রের দ্বারা, জন্য মানব-যন্ত্রে 
কল্যাণ বা অন্থগ্রহ প্রবর্তিত হ্য়। কিন্তু ঈশ্বর-চেতনক্ধে 
বিচলিত করিতে, হইলে, তির বেগ সেইরূপ পবল হওর। 


পর 





পাশা 


* পিতামহন্য জগতে। মাতা ধাত। পিতামহঃ! বেদ্যং পবিত্র 
মোস্কার ধক্‌ সাম যজুরেবচ ॥ গতি ভর্ত। প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ 
শরণং সহ । প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানঃ বীজ মব্যষং। ইসি 
শ্রীমডুগবাদগীতা, ৯ অঃ। 
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প্য়োজন, যেন প্ররুতি-যস্ত-সম্ভৃত অন্ঠান্ত বেগের দ্বারা ইহা! 
গ্রাত্তিহত না হয় । লোভ, মোহ, কাম; ক্রোধ, ন্নেহ,মমতা প্রভৃতি 
যে কিছু বেগ অস্তঃকরণে সমুদ্ভূত হয, তাহ। সমস্তই অবরুদ্ধ 
হইয়া! এক |মাত্র ভক্কিবেগ প্রবল হইবে। তবে সেই বেগ 
সমন্ত প্রকৃতি-যন্্ধ আলোড়িত করিয়া! প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা 
ঈশ্বর-চেতনকে বিচপিত করিতে পারিবে । অন্তরে যত প্রকার 
শক্কি-বেগ আছে তাহা সমস্তই এই এক মাত্র ভক্তি প্রণাঁলীতে 
প্রবাহিত হওয়। প্রয়োজন । যাহ কিছু দর্শন করিবে, যাহা কিছু 
শ্ববণ করিবে, যাহা কিছু মনন করিবে, সমস্তই সেই বিরাটরূপী 
অনস্তদেবের মহিমা । জগৎ তখন আর এ জগৎ থাকিবে ন1-- 
কেবল সেই বিরাট দেবের অনস্ত শক্তির মহিম1 স্বরূপে প্রতি- 
ভাত হইবে। সেই অঠিস্ত্য শক্তির অনস্ত মহিষ! সন্দর্শনে 
অন্তর বিশ্ময়ে মোহিত ও আনন্দে পুঙ্গোকিত হইলে, নাঁম রূপাত্বক 
জগৎ বিস্মৃত হয়, আপনাকেও বিশ্ৃত হইয়া যায়-_বিশ্ময় ও 
আনন্দ বেগে হৃদয় উচ্ছলিত হইয়! নয়ন হইতে দরদরিত্ত ভাবে 
প্রেমধার। বিগলিত হইতে থাকে । ভক্তি, প্রেম, বিশ্বয়, আনন্দ, 
এই সকলের প্রভাবে হৃদয় বিহ্বল হুইল্লে অনন্ত বাসনার সহিত 
জগত যেন আপন! আপনি হৃদয় হইতে বিগলিত হইয়। 
পড়ে। অনন্য চিন্তায় সেই মহিমা ধ্যানে চিত্ত একাগ্রীভূতত 
হইলে, অন্তরে গুণশক্ির প্রভাব নিবৃত্তি পায়, তখন সেই 
একাপ্রীভূত-চিভ-মণ্যে অবস্থিত হইয়। জ্ঞানও যেন অখগ্ড-মগ্ডল- 
ব্যাপী অনস্তরূপী বিরাট্দেবের আকারে আকারিত হইয়া বায়। 
অর্থাৎ বিরাটরূী অনন্ত আত্মাতে সনাহিত হয়। এই জন্যই 
পাতঞজল দর্শনে “যোগশ্চিন্ত বৃত্তি নিরোধ: এই স্থত্র উল্লেখ 
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করিয়া পরে “ঈশ্বর প্রণিধাঁনাদ্” এই সু তাহার বিকরত। 
প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ চিন্ত-বৃত্তি-নিরোধ রূপ যোঁগের 
দ্বারা অন্তরে জ্ঞানময় আত্মাতে চিত্ত সমাহিত হয়, এবং ঈশ্বরে 
চিত্ত প্রণিহিত হইলে, বিরাটের জ্ঞানময় আত্মাতে চিন্ত সমাহিত 
হয়। তবে একটির কার্ধ্য অন্তরে হইয়া পরে বাহ্য ও 
অন্তরে জ্ঞানের সাম্যভাঁব হয়। অপরটির কার্ধ্য বাহিরে আঁরন্ধ 
হইয়া ক্রমশঃ বা চুম্ান্তরে অন্তরে ও বাহ্যে জ্ঞান সাম্যভাঁব 
প্রাপ্ত হয় | জ্ঞানের সাম্যভাঁবই জ্ঞানের যন্ত্রিত অবস্থার মোচন । 
জ্ঞানের স্িভ অবস্থাই জ্ঞানরূপী জীবের সংসার বন্ধন। এই 
বন্ধন-মৌচনুই মুক্তি। অকপট ভক্তির চরম ফল তত্ব-জ্রান। 
অপরোক্ষ তত্বজ্ঞানই মোক্ষ ৷ 
কর্মীযোগ-_বিরাট পুরুষ বাঁ ঈশ্বর সম্বন্ধে ওইরূপ ভক্তি- 

ফ্গে, হত্-জ্ঞানী-ম্ত-যে?গশ্বর-ঈশ্ববাভিধেয় উুকৃষ্ত ভ্রীমছুগ্ব- 
 ঈগীতা নামক উপনিষ্ত শাঙ্্ের নবম,দশম,একাদশ।দাদশ অধ্যায়ে 
বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়াছেন। ঘাঁহীর! এই বিরাটরূপী নারায়ণকে 
বুদ্ধির দ্বার! ধারণা করিতে অসনর্থ, তাহাদিগের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি 
ভেদে বিবিধ গ্রকাঁর ভক্কি ও উপাপন। প্রণালী বেদ ও তস্ত্র 
শীল্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। তত্ব-জ্ঞানী ফোৌঁগিগণ মানব-যস্ত্র ও 
বিরাট যন্ত্রের প্রকৃতি, বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে পর্যযালোচন। করিয়। সেই 
সকল প্রখালী অবধারণ করিয়াছেন বলিয়াই তীাহাঁদিগের মত 
বিজ্ঞান সঙ্গত স্ৃতরাঁং অভ্রান্ত বলা যার । এবং তাহাদিগের 
নিণাত আচার ব্যবহার প্রভৃতি সমাজ প্রণালীও সেই বৈজ্ঞানিক 
ধর্থোর অনুকুল । 

বীশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাদই কর্মের গ্রবর্তক। কোন কর্ম] 


ক. 


পুনঃ পুনঃ করিলে অভ্যাস হইয়। যাঁয়। অভ্যাসের দ্বারা 
অন্তরে নংস্কার ছন্মে। যেই সংস্কারের প্রভাবে স্বভাব পরি- 
বর্তিত হয়। স্বভাবের পরিবর্তন হইলে, অন্তরে স্বভাবের 
প্রবর্তক প্ররুতি-যন্ত্রেরও অবস্থা পরিবর্তন হওয়। স্বীকার করিতে 
হইবে। একটি কর্ম পুনঃ পুনঃ করিলে যদি প্রক্কতি-যন্ত্র 
পরিবর্তিত হয়, তবে, প্রত্যেক বারেই কিছু কিছু ভাবাস্তর 
হইতেছে স্বীকার করিতে হইবে । স্থতরাং আমাদিগের প্রত্যেক 
কর্শের দ্বারাই যে প্ররৃত্তি-ঘন্ত্র কৌনরূপে না কোনরূপে অভিহত 
হয়, তাহ| অবশ্যই স্বীকার্ধ্য। অতএব আমাদ্িগের মদসহ কর্মের 
ফল আভ্যস্তিক প্রকৃতি-ষগ্ত্ে নিত্যই সঞ্চিত হইতেছে । সেই 
বাহ্য ও আভ্যস্তরিক প্ররুতি-যন্ত্র বিচার করিয়।, জ্ঞান-নেত্রদশশী 
সেই আধ্্য-মহষ্ষিগণ মানব-সমাজের প্রবৃত্তি ভেদে আচার 
ব্যবহার প্রভৃতি যেসকল বিবিধ প্রকার কর্মযোগ অবধারণ 
করিয়া শিয়াছেন, দেই সকল উপদেশ বাক্যই শান্তর বলিয়া 
সাদরে প্রতিপালন পূর্বক আর্য সমাজ আবহমান কাল চলি- 
তেছে। অতএব আধ্য ধন্ম্ের সকল শাখাই বিজ্ঞান-সঙ্গত। 


আধুনিক পাশ্চাত্য তত্ব-বিশারদ পঙ্ডিতগণের মত আর্যমতের 
সহিত কতদূর এঁক্য-হয় ,তাহ। পর্যালোচনা করা যাইতেছে । 
11. 9199110০ মহাশয় বলেন যে ধর্শ ও বিজ্ঞান ষামঞ্জপসাভাবে 


থাক। উচিত। বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া! ধর্ম থাকিতে পারে 
না। তছ্িবয়ে তীহার যত এইর প,- 
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যে, যে বুদ্ধির অতীত বস্ত নামরূপ-বিশিষ্ট জগৎ, পদার্থের উপা- 
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দান হইয়াছেন তিনি সর্ধাবস্থার অতীত বলয়! আমার্দিগের 
(যেস্ত্রিত) অবস্থাপন্ন জ্ঞানশক্তি তাহাকে ধারণ! করিতে পারে না । 

সর্ধাবস্থার অতীত, জগতের উপাদান স্বরূপ সেই নিত্য 
বন্ধর, স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে |. 11017991 এইরূপ বলিয়াছেন-- 
£11089 80301060 2100 37700166010 60705 1159 819 210071- 
097581016 070 11001)970910021010, 1780793 1000109%0111) 106 
00 01790, ০ 60০9৮00590৮ 092586105.525038 %6 11) 9৩ 700৩ 
চ1)801)00 06 610 00110101015 007007 ৮৮101018 00175010081953 
চ১ 79531019, 

ইহাতে এইরূগ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন খে, স্বয়ং পুর্ণ 
অনন্ত, এই নামই জ্ঞান বা চিন্তার অতীত। কেবগ ধেবূপ 
অবন্থাপন্ন বা ভাবাপন্ন হইলে জ্ঞান-শক্তির ক্রির। হয়, সেই অব- 
হাক বং শাবক অভি ১২১০! 

117. সি060097 বন 58 071880590917989১ 01 0100 ৮.০ 
001)916192109, 100,83176000118 59 001091191চ07764 
00183019058)633, 0৮ হাসে 203৮১755101 09806, 09 
+/10101) 21) 01১17151770 ৮৮0 1৮০ 01119 00708, 1৮ 00110 ও 
050 55 ৬৮1 1019১37১6 5315599429০] 9১513691709 25 9155 
৮৪70 00513 ০৫ ০07 17)6৩11100))00-, 

অভিপ্রায় এই বে, জ্ঞান সকল ভাঁব বর্জিত হইলে 
যে অবস্থাপনন হর তাহাই ভাবাতীত বস্তর জ্ঞান বল! যাঁয়। 
এ স্থলে দ্বিতীয় ৫01)5010097995 শরব্ের এইব্ধপ অর্থ করা 
হইয়াছে যথা--ন্বয়ংভ্ঞান, চিস্তার উপার্দান, অর্থাৎ চিত্ত 
করিবার কালে আমরা যাহাকে বিশেষ বিশেষ আকারে পরিপত্ত 


৮ 


করি। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইতেছে ফে আমাদিগের জ্ঞাব-শ্তি্ 
অভ্যন্তরে প্রকৃত সত্তার অনুভূতি নিত্য বর্তমান রহিয়াছে । 

ইতিপূর্বে প্রদর্শন করা, হইয়াছে যে 99709: মহাঁশর 
বলেন যে “60 000 ঠা টি] ও গঠিত ৭০৮ 
1160 00008 অর্থাৎ, চিন্তাকালে আমরা যাঁহাকে (জ্ঞানকে) 
বিশেষ আকার প্রদান করি। “আমরা” শবটি অহং ভাবের 
জ্ঞাপক। পুর্বোক্ত উক্তি স্বীকার করিলে অহংভাঁৰ জানের 
পরিচালক, সুুতরাৎ জর্জ অপেক্দ। ভিন্সসস্তা-বিশিষ্ট কিছু বলির। 
স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু টা. 3100000 3 
81809৫1 প্রভৃতি অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন 
বে অহংভাব গজ্ঞানেতে প্রকাশ পায়, স্তরাং জ্ঞানের অবস্থ 
ৰা ভার বিশেষ। অতএব পূর্বের উদ্ডিটি অসংলগ্ন 
হইতেছে। এন্ধপ উক্তির কারণ কেবল অনুভূতির স্থিরতার 
অভাব । 

10 ডি. 21. 17010011607 বলেন প])0 2090117%9 
19 0010008500. 1)% % 70000101701 00170121116” অর্থাৎ 
সকল অন্ুভবনীয় বস্তর অভাঁব দ্বারাই নিত্য স্বম্নং পূর্ণ বস্তু 
অনুভূত হয়। 

আভ্যন্তরিক প্রকৃত ভাব চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া! আধুনিক 
পাশ্চাত্য আত্মতন্বান্ুসন্ধার়ী পণ্তিতগণ কিছুই স্পষ্টরূপে অন্ুভব 
করিতে পারেন নাই 1 এই জন্যই ইত ৫069৮ তত উজও০] 
মহাশয়ের মত সমর্থন করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন--“0০20 & 
(০ 20803607 9% 9016 110101103 & ৪6০৮৩ | ৯170 ৮১০ 
10101110210 10001] ঠ০01)05 102 ৮1001) 500)9০6 
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তীহার। যাহা বলিলেন তাহা প্ররুত বটে, কিন্তু অন্থভূতির 
দোঁষে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। "পূর্বোক্ত 
বাক্যের অভিপ্রীক্ন এই যে প্রকৃত আত্মজ্ঞান বলিতে জানের 
সেই অবস্থাকেই বুঝায় যাহাতে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় ভাব 
একীভূত হর, যাহাতে প্রনাতা এবং প্রমেয় একই পদার্থ রূপে 
গ্রকশি পায় | আত 215799 এই অবস্থাকে উভয় ভাবের 

ংসাঁবস্থ। বলিয়া প্রকৃতই বিবেচনা করিয়ছেন। এস্লে 
1 906006৮-3 ]ঠুতে 9790] উভয়েই আর্ধ্য-তত্বজ্ঞান- 
সম্মত প্ররুভ কথাই বলিলেন, যে আত্মাকে জানিতে গেলে 
জ্ঞাত। ও জ্ঞয়, প্রনীতা ও প্রমেয়, এই উভর ভাঁবই ধ্বংস হয়। 
কিন্ত উভয় ভাব ধ্বংস হইয়া অবশিষ্ট কিছু থাকে কি না, 
সে সম্বন্ধে ছা: 1107861 কিছুই বলিলেন না। এবং 
1191091709৮ পরে শিদ্ধান্ত করিলেন যে আত্মার প্রকৃত 
জ্ঞান লাভ করা যায় না; চিস্তা-বৃত্তির বেরূপ প্ররতি তাহাতে 
এই জ্ঞান লাভ সম্ভবে না । 

পুর্বোক্ত সকল মত পর্যালোচনা করিয়া জানা । যাইতেছে 
যে স্পষ্টতই হউক বা! বাক্-ভক্গির দ্বারাই হউক, চিত্তাবৃতি 
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রহিত 'হইপে, জ্ঞানে যে কোন প্রকার অচিন্ত্য ভাব অবশিষ্ঠ 
থাকে তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন! এবং সেই অচিস্ত 
ভাবই ষে ন্বয়ং-পূর্ণ নিত্য-সত্তা-বিশিষ্ট প্রকৃত বস্তর জ্ঞান, 
তাহাও কেহ কেহ কোন কোন স্থলে স্বীকার করিয়াছেন | 
কিন্ত ম্পষ্টরূপে ধারণ করিতে সমর্থ ন! হওয়াতে, তীহাঁদিগের 
মত কেবল সংশয়ে ও তর্কে পর্যবসিত হইয়াছে । 

জ্ঞান যে জ্রব্য-বিশেষ, তাহ। পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের অনেকেই 
সিদ্ধাস্ত করিয়ীছেন্ন। এবং ইতিপুর্কে তত্ব-জ্ঞান পরিচ্ছেদের 
অহং-ভাঁব বিচারের স্থলেও প্রদর্শিত হইয়াছে যে জ্ঞান, অব্য 
বিশেষধ্ প্রকৃতিগত শক্তির দ্বারা যন্ত্রিত। শক্তির দ্বার। 
গরিচাঁপিত হইয়াই প্রনাত। প্রমেয় প্রমাণ, জ্ঞাত জ্ঞেয় 
জ্ঞান, বা কর্ত। কর্ম ও ক্রিয়।, জ্ঞান এই তিন ভাবে প্রকাশ 
পায়। যন্বারা প্রমাতা প্রমেষ-সক্ষন্ধে প্রনাত।-স্বরূপে 
প্রকাশ পায়, এবং যদ্্ার। 'খ্রমেয় প্রযাতা-সম্বন্ধে প্রমেয়- 
স্বরূপে প্রকাশ পায়, তাহাকে প্রমীণ বল। যাঁয়। অর্থাৎ 
জ্ঞাতা এবং জ্ঞের় এই ছুইটা মাত্র ভাবই থে জ্ঞানে 
প্রকাশ পায় এমত নহে । জ্ঞাত। এবং জ্ঞের যে সন্বঙ্ধ-স্ত্রে 
পরস্পর গ্রথিত, সেই ক্রিয়ারূপ সন্বন্ধ-স্ত্রও জ্ঞানে গ্রকাশ পান্ব 
অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্ত যদি দর্শনের বিবয় হয়, তাহা হইলে জ্ঞান 
দর্শন-ক্রিয়ার ভাব ধারণ করিয়া ভেেয় বস্তৃকে জ্ঞাতার সম্বন্ধে 
প্রকাশ করে। যদি অুবণের বিষয় হ্য়,। তবে জ্ঞান 
শ্রবণ-ক্রিয়ার ভাব ধারণ করিয়] জ্ঞেয় বস্তুকে প্রকাশ করে। 
পূর্বে প্রদর্শিত হইরাছে যে জ্ঞানের শক্তি, গ্রকাশ কর! এবং 
প্রকাশ হওয়া। যদি জাতা ও জয়ে ভাব অর্থাৎ কর্তৃভাব 
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ও কর্খূতীক ভিরোহিত হয়, তবে কর! ও হওয়া এই ছুই তাঁক 
তিরোহিত হইয়া, নিত্য শক্তির গুণে জ্ঞানের গ্রকাশ-ভাঁব 
মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে ।” পাশ্চাত্য পপ্তিতগণ এই ভাব ধারণ। 
করিতে সমর্থ হন নাই। তীহার! ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে 
প্রমাতা ও প্রমেয় ভাবকে সহসা বর্জন পূর্বক অন্তরে অনুভব 
করিতে প্রবৃভ হইলে, প্রমাত। শ্রমেয়ের ভাব বর্জিত হইল বটে, 
কিন্তু যে শক্তি-দ্বারা চালিত ভ্ইয়। জ্ঞান এই ভাব ধারণ করে, 
সেই শক্তির বেগ এক কাঁলে নিবৃত্ত হই না। এই 
শক্তিকে 10, 307009৮ মহীশঘ আঁভ্যন্তরিক ৭20৯1৯60770 ০£ 
1০7০০” বলিয়া অনেক স্বলে উদ্নেখ করিয়াছেন । এক দিকে 

ই শক্তির বেগে জ্ঞান অন্তরে আপনা আপনি চঞ্চল হইতে 
লাগিল, অথচ ইচ্ছ|-শক্তির প্রভাবে কোন আকার ধারণ 
করিতে পাঁরিল না) অপর দিকে, শি-বেগ এক কালে 
নিবৃণ্ত হইলে, জ্ঞান থে গুণ-শক্তির অতীত বস্তর আকার 
ধারণে স্মর্থ হইত, সেই শ্ক্ি-বিলোডিত-জ্ঞান সে আকার 
ধারণে সমর্থ হইল না।। সেই অবস্থায় অন্থভব করিব? 
এইরূপ কোন প্রকার ইচ্ছা বা সংকল্প উদয় হইলে জ্ঞান আরও 
চঞ্চল হইর। উঠিল । দেই চঞ্চলীভূত জ্ঞান আপনার অভ্য- 
স্তরে কোন প্রকার স্থির নিশ্চন ভাব অনুভব করিতে পাপে 
না। স্ৃতরাং দেই অবস্থার অনুভূতি কেবল অস্থির সংশয়া- 
আ্বক হইয়। পড়ে। এই ভাবট অন্তরে অনুভব করিয়া ন! 
দেখিলে প্রকৃত রূপে ধারণা হুইবে না। জ্ঞানের যস্ত্রিত 
অবস্থাই রি বন্ধন। শক্তির বেগ এক কাজে নিবৃত্ত 
করিধ। জ্ঞানকে বঞজিত আঅবস্থ। হইতে মোচন করিতে 
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পাঁরিলে, তবে সেই জ্ঞাঁতুন নির্মল নিশ্চল নিত্য ভাবের উদয় 
ভয় পাশ্চাত্য পপ্তিতগণ যে 110082৮0107 00611082176 অর্থাত 
চিত্ত! বৃত্তির অভাবই তাহার উপার বনিয়! উল্লেখ করিয়াছেন, 
আর্ধ্য-তত্বজানীগণও সেই অতিপ্রায়ে চিন্তবুত্তি নিরোধেরউপদেশ 
দিয়াছেন। কিন্তু তাহ! সহস। হইতে পারে না অভ্যাস ও 
কৌশল প্রয়োজন্ত । সেই কৌশল--বোগ। তাহ কেবঙ্গ 
আধ্য-তত্ত জ্ঞানিরাই জানেন । 

জর জয় দেব জয় বিশ্বেশ্বর 

জয় বিশ্বময় জর বিশ্বধর || 

জয় বিশ্বকারী জয় বিশ্ব-হারী। 

তুমি হে অনন্ত বিশ্বর্ূপ ধারী ॥ 

কি অদ্ভুত দেব মহিমা তোনার। 

বিশ্বকন্ম। নিজে বিশ্ব অবতার! 

অনন্ত মহিমা মাহিক উপমা | 

যে দিকে নিরখি নাহি দেখি সীমা ॥ 

অনন্ত আকাশ কেবলি চেতন । 

ব্যোমরূপী দেব বন্দ সনাতন ॥ 

নাহি শশি নাহি রবির কিরণ । 

নাহি ক্ষিতি জল নাহিক পবন ॥ 

নাহি দেশ কাল নাহিক আলোক। 

নাহি অন্ধকার নাহি লোকালোক ॥ 

নাহি দরশন নাহি পরশন | 

নাহি প্রাণ রস নাহিক শ্রবণ । 


* 111 ৪310017001: এই অভিপ্রায়ে প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন,-- 
4100100:017973108 10056 190 ,9010901815 00162 ৮07 
00061078100. 01920 00৫ চ10170560 ০6 ০৮ ০ 
90201):010)094+ 


ক্ষ 


অনন্ত গগণ শুধুই চেতন। 
অনস্ত চেতন চেতনে মগন ॥ 
সকলি চেতন ব্রহ্ধ নিরঞ্জন। 
আপনার ধ্যঃনে আপনি মগন ॥ 
চেতন আকাশে নাদ পরকাশে । 


মহানাদ রবে বিজ্ঞান বিকাশে |) 
সে ধ্যান ভাঙ্গিন আপন। ম্মরিল। 
শাক্তিরূপ। দেবি উল্লাসে তাস্লি॥ 
শিহরিল দেব দেবির পরশে । 
তেজো রাশিময় গগণে বিকাশে ॥ 
শক্তিময় দেহ পুর্ণ সচেতন । 
তিনি সে পুরাণে ব্রহ্ম নারায়ণ ॥ 
বেদের ঈশ্বর সাংখ্যের প্রকৃতি । 
তন্ত্রে আদ্যাশক্তি সংসার প্রস্ুতি ॥ 
স্মৃতি রূপে দেবী কাল গরসবিল। 
গগণ উজলি আলোক ছুটিল ॥ 
ব্যাপিল আলোক হয়ে অগ্ডাকার। 
শ্রীচৈতন্য লীল! করিল প্রচার ॥ 
গাইল সে লীল! কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। 
যাঁর গুণযশে ভরেছে ভূবন ॥ 

এই বিশ্বযন্ত্র অনন্ত মাঝারে। 

বাধা শক্তিরূপ কোটি কোটি তারে ॥ 
রবির অস্তরে ভূতল-গহ্ৰরে । 
সাগর-গভীরে অচল-শিথরে ॥ 
অনভ্ত গগণে যে যথ। রয়েছে। 
এক স্থুরে মিলি সকলে বাজিছে ॥ 
ছার সে বিজ্ঞান পাগলের গায় । 
তাই শক্তি তত্ব বুবিবারে চায় ॥ 
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জেনেছে বশিষ্ঠ * জেনেছে মার্চণড 11 
তন্ন তন্ন যারা করেছে ব্রহ্গা্ড ॥ 
যেজন জেনেছে সে জন.যজেছে। 
অসার বাসন! সকলি ছেড়েছে ॥ 

সেই প্রেমে যার অস্তর গলেছে । 
প্রেমানন্দ-বারি নয়নে ঝরেছে ॥ 

এ সংসার সখ সকলি ভূলেছে। 

ধন্য ফলেই ভবে জনম লয়েছে ॥ 


জেনেছিল শুক জেনেছে কপিল। 


যার যশোরাশি ভ্রিলোক ব্যাপিল ॥ 
জেনেছে নারদ, সেই তপোঁধন । 
তাই বীণ! লয়ে ভ্রমিত ভূবন ॥ 
গাইত সে গুণ মজাইয়ে চিত | 
গুণ গান তার জীবনের ব্রত ॥ 
পীিভ হৃদন্ধা অহ এীনচনিতেে।। 
প্রেমানন্দ-বারি ছুই চক্ষে ঝরে ॥ 
উঠিত তখন বীণার বস্কাঁর | 


* অবিদ্যা সরিতঃ পাঁরমাঁয্লাঁভাদূতে কিল। 
রাম নাসাঁদ্যতে তদ্ধি পদমক্ষয় মুচ্যতে ॥ 
কুতে! জাতেয় মিতিতে রানমীস্ত বিচারণ। 
ইমাং কথমহং হন্্ীত্যেষা তেইস্ত বিচারণ। ॥ 
অন্তং গতায়াং ক্ষীণায়ামস্যাংজ্ঞাস্যসি রাঘব। 
যত এষা যথ! চৈষা যথা নষ্টেত্য খণ্ডিতং ॥ 
| ইতি যোগবাশিষ্ঠঃ। 


৭ যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্ত সদবদ্বািলাত্বিকে । 


 তন্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সাত্বং কিং স্তয়তে ময়া। 
ইতি মার্কতেয় চণ্ডী । 
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জয় প্রীচৈতন্য বিশ্ব-অবতাঁর ॥ 
জয় জয় দেব জয় বিশ্বেখ্বর | 

জয় বিশ্বময় জয় বিশ্বধর ॥ , 
জয় বিশ্বকারি জয় বিশ্ব-হারি | 
তুমি হে অনন্ত বিশ্বরূপ ধারী ॥ 
কি অদ্ভুত দেব মহিমা তোমার । 
বিশ্বকর্মা নিজে বিশ্ব-অবতার ॥ 


বলিহাঁরি কারিকুরি চাঁতুরির মেলা '। 

যে দিকে নিরথি হেরি ভাংগড়ের খেলা ॥ 
দেবাস্থুর নর আদি ঘত যন্ত্র গড়েছ। 

আহা। মরি যন্্রিদেব ! কিবা সুর বেঁধেছ ॥ 
অগণন জীব যন্ত্র যে যেখানে রয়েছে। 
“আমি” বলে এক স্থরে সকলেতে বাজিছে ॥ 
এই নর-যন্ত্র দেব! কত সাজে সাজিছে। 

যে দিকে বাজাও তুমি সেই দিকে বাজিছে॥ 
“আমি আমি” বলে ভবে সকলেতে নাচিছে। 
আমি কারে বলে কিন্ত কেহ নাহি ভাবিছে ॥ 
মৎস্য কুর্ম বরাহাদি সকলের সাঁর। 

হয়েছ ভবের মাঝে “আমি” অবতার ॥ 
সাবাশ চাতুরি তব, দেব শ্রীচেতন। 
সকলেতে আছ কিন্ত না হেরে নয়ন ॥ 
বলিহারি কি চাতুরি চতুরের চূড়। ( 

হেন জন নাহি তার বুঝে এক গু ড়া ॥ 

যদি এঁ পদে মতি রাখ দয়াময়। 

কেমুন চতুর তৃমি বুঝিব তোমায় ॥ 


তীঅন্বিকাঁচরণ শর্শা | 


বেদাত্ত দশন ও রাজযোঁগ | 


শ%০ 





গ্রন্থকাঁরের জীবন বৃত্তান্ত ৷ 


সভাপতি স্বামি নান্দ্রাজ ঘগরে ইংবাজী ১৮৪০ সালে জন্ম 
গ্রহণ করেন। তিনি দাক্ষিণাঁত্যের এক জন ধনী এবং মহৎ 
ত্রাহ্মণ-কুল সম্ভৃত। দয়া! এবং নহতী দাঁনশীলতার জন্য তাহার 
পিত| তথায় বিলক্ষণ খ্যাতি লীভ করিয়াছিলেন । কৃতি দেবীর 
অনুগ্রহে অতি অল্প বয়সেই তাহার বুদ্ধিবৃন্তি প্রপ্ক,টিত হইয়াছিল। 
অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি ইংরাজী ভাষায় বিলক্ষণ ন্যুৎ্পত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষা লাভ করিয়া- 
ছিলেন । তিনি তত্রত্য জ্রিমিশন চর্চ কলেজ নামক বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহার কবিতাশক্তি ও কল্পন1 শক্তি 
অতি সুন্দর ছিল। তিনি পঠদ্দশার তামিল ভাষায় কবিত! 
রচন। করিয়া! বন্ধুবর্গ ও গুরুজনের প্রশংনা-ভাঁজন ইইয়াঁছিজেন, 
তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ ভাষা-শিক্ষার উপযোগী বলয়! পরি” 
গৃহীত হইয়াছে । 

বাঁজ্যাবস্থা হইতেই ধর্ম বিষযে তাহার শ্রদ্ধ। ছিল। দেবাঁধি- 
দেব মঞ্ধাদেবের স্তৃতি-সঙ্গীত রচনা করিয়া তিনি সর্ধদাই 
তাহার কবিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেন। স্বদেশ-বাসীগণ 
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উহার কবিতা সকল সাদরে গ্রহণ করিয়। গোঁরবার্থ অরুংপ 
মুর্তি বলিয়। তাহার সম্ভাষণ করেন। সঙ্গীত বিদ্যাতেও তিনি 
বিলক্ষণ পারদশা। 

অন্যান্ত ধর্মের তত্ব জানিবাঁর অভিলাষে ভিনি ব্রদ্ষদেশ পর্য-স্ত 
পর্ধযটন করেন । তাঁহার শবগুর তথায় বাণিজ্য করিতেন, তিনি 
তাঁহারই নিকট থাকিতেন। তথায় থাকিয়া বৌদ্ধ পুরোহিত 
পুঙ্গিদিগের নিকট বৌদ্ধ ধর্মের সকল তন শিক্ষা করেন। এই 
স্থানে তিনি এক বৎসর বাঁদ করেন। 

্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়! তিনি নাগপাটামে নাগুরম- 
স্থান নামক মন্দিরে গমন পূর্বক তত্রত্য লব্ধ প্রতিষ্ঠ ফকিরদিগের 
নিকট মসলেন ধর্মের সার-তত্ব সকল অবগত হইলেন । 

এই প্রকার পর্যটনে তাহার তিন বদর অতীত হইল । 
ফল এই হুইল যে বৌদ্ধ, খীর্টিয় বা মহম্মদ ধর্মের মধ্যে কোন 
ধর্মেই তাহার মনের অভিলাষ পরিতৃপ্ত হইল না। প্ররুত জ্ঞান 
লাঁভ বা পরধাত্াঁর সহিত তকতান সংস্াঁপনার্থ কোন ধর্মকেই 
উপযোগী বলিয়া তাহার বোধ হইল নাঁ। তথা হইতে প্রত্যা- 
গমন পুর্ধক একটি রাজ কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া, শারীরিক 
ও মানসিক শ্রম সহকারে হিন্দু-শান্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শ্রম বিফল হয় নাই, তিনি বেদ এবং 
দর্শন শাস্ত্রে পারদরশর্খ হইলেন। এই অধ্যযনে তাঁহার সাত 
ব্সর কাল অতিবাহিত হইল, এবং তাহার জীবনেরও এক্ষণে 
উনত্রিংশ বৎসর সম্পূর্ণ হইল। 

যদিও তিনি আর্ধ্দিগের জ্ঞান-গর্ভ-গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন, তথাপি গ্রকৃত্ত ত্রন্ষজাঁন লাভ করিতে সমর্থ হন 
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নাই। তিনি ধার্থিক ও ঈশ্বর পরায়ণ হইলেন এবং দয ও. 
দানশীলতা শিক্ষা করিলেন। কিন্ত এই সকল গুণ সহেও, 
তিনি মনের শাস্তি লাভ করিতে পারেন নাই । ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ 
করিবার লালসা তাহার অত্যন্ত বলবততী, তাহা এখনও চরিতার্থ 
হয় নাই । তিনি বুঝিলেন যে সেই জ্ঞান, গ্রন্থ অধ্যয়নে লাভ 
করা যায় না, এশিতত্বের নিগুঢ় মর কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহের 
দ্বারাই লাভ হইয়! থাঁকে | 

উনত্রিংশ বত্পর বয়সে তাহার ব্রহ্গজ্ঞান লাভের আকাঁজায় 
চিত্ত এরূপ উদ্দিপ্ব হইয়া উঠিল যে তিনি পরমাত্ম! সম্বন্ধে স্বপ্ন 
দর্শন করিমিেন। তিনি তাহাকে কহিলেন, “সভাপতি আমাকে 
পরমাত্মা বলিয়া জান, আনি সকল স্ষ্ট বস্তুতে আছি এবং 
আমাতে সকল স্ষ্ট বস্ত আছে। "ভুমি আম! হইতে ভিন্ন নহ, 
এবং কোন জীবই আমা হইতে ভিন্ন নে, তোমাকে পবিত্র 
এবং সরল স্বভাব দেখিয়া! তোমার নিকট এই রহম্য প্রকাশ 
করিলাম। আমি তোমাকে শিব্যবূপে গ্রহণ করিলাম, শহ্য। 
হইতে গাত্রোখান করিয়! অগন্তযাশ্রমে গমন কর, তথায় যোগী 
ও খষির আকারে আদার দর্শন পাইবে 1” বাক্য নিবৃত্তি হই- 
বামাত্র তিনি শধ্য। হইতে শীঘ্র গাত্রোখান করিলেন, অন্তর 
বিশুদ্ব-আনন্দ-পুর্ণ ভীবে ভাবিত হইল, তাহাতেই তিনি সবস্তই 
বিস্মৃত হইলেন, এই সংসার যেন আপনা হইতেই তাহার চিত্ত 
হইতে বিগলিত হইয়! পড়িল, এমন কি ভিনি আপনাকেই 
বিস্বৃত হইয়া গেলেন। রাত্রি একটার সময় এই স্বপ্ন দর্শন 
ক্রিয়া সেই নিংশব্ব নিশীগ সময়ে তাহার ভার্ধ্য। ও ছুই পুত্র 
গরিত্যাগ পুর্ধক একগাত্র উত্তরীয় বস্ত্রে আবৃত হইয়া, গৃহ 
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হইতে খহি্গনন পুর্ববক সমস্ত রাত্রি ভ্রনণ করিয়। বেদশ্রেণী ন্যস্ত 
স্থল নামক মহাদেবের মন্দিরে উপনীত হইলেন। এই মন্দির 
মান্দ্রাজ হইতে সার্ধ তিন ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। তি রা গভীর 
চিন্তার নিমগ্ন হইয়া তিন দিন তিন রাত্রি কাল মহাদেবের আগ্রে 
উপবিষ্ট রহিলেন। তৃতীয় দিবসে স্প্রে দর্শন করিলেন, মহাঁ- 
দেব তীহাকে কহিতেছেন, “এই লিঙ্গকে অনস্ত বিশ্বাত্মার বৃত্ত 
ব! ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়! জানিবে। যিনি এইবূপ চিস্তা করেন 
'তিনি ব্রন্মজ্ঞান লাভ করেম। হে বন! আমি আশীর্বাদ 
করি অশস্ত্য আশ্রমে গমন কর।” 

অগন্ত্য-আশ্রন যথার অবস্থিত পেই নীলগিরি অভিমুখে 
বাত্রা করণার্থ ঠাঠার যে মন্তব্য ভিল তাহা এই স্বপ্রের দ্বারা 
আরও দু়ীভূত হইল। অনস্তর তিনি নিবীড় অরণ্য-মধ্যে 
শ্রবেশ পুর্ঘক উতীর্ঘ হইয় ক্রমে ক্রমে স্ুরূলী, আলাগড়, 
সাতারা-গিরি পর্বতশ্রেণী, কুটালা, এবং পাপনাশন প্রভৃতি 
স্থান অতিক্রম করিক্া অগন্তয-আশ্রমে উপনীত হইলেন । এই 
আশ্রমের চারি দিকে বন, সেই ভয়ঙ্কর পথহীন অরণ্য উত্তীর্ণ 
হুইতে তাহাকে বিলক্ষণ কষ্ট হা করিতে হইল । তিনি অনেক- 
বার ভরঙ্কর বন্য পণ্ড সমূহের ননক্ষে পড়িয়াছিলেন | পরমেশ্ব- 
রের অনুগ্রহ ও আশ্রয়ে ন! থাকিলে ভাহাকে অবশ্যই সেই 
সকল ছুর্দাস্ত পশুর দ্বারা বিনষ্ট হইতে হইত । উপধুক্ত আহারা- 
ভাবে তাহার কষ্ট আরও বৃদ্ধি হইল। কিছুকাল কেবল ফল 
মূল আহার করিয়াই তীহাকে জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল, 
তৎকালে কোন প্রকার বিবাক্ত মুল থাইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবন। 
ছিল। 
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তিনি এই ঘোর অরণ্য মধ্যে খধিগণের অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন । অনেক দিন প্রর্ধ্যস্ত বৃথ! অন্থসন্ধানে ক্লাস্ত ও নিরাশ 
হইয়া এক দিবস একটি বৃদ্ধমূলে বরিয়া! আছেন, এমত কালে 
স্বপ্ন দর্শন করিলেন-সতাহাকে কহিতেছে যে তিনি যে স্থানে 
বসিয়া আছেন, সেই স্বান হইতে তিন মাইল অন্তরে এক 
যোপীরাজ আছেন, তিনি তাহার নিকট ফাইয়া তাহার শিষ্যত্ব 
স্বকার করুন্। &ই স্বপ্রের দ্বারা প্রোখ্সাহিত হইয়া তিনি 
গাত্রোথান পুর্ধক চলিতে লাগিলেন। উদ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত 
হইয়। দিলেন, দৃ় পর্ধত নধ্যে অর্ধ মাইল দীর্ঘ একটি নির্শিত 
গহ্বর, সেই গহ্বরের দ্বারদেশে একটি লোক দণ্ডায়মান,--পরে 
জানিলেন যে তিনি যোগীরাজের প্রধান শিব্য। যোগীরাজের 
নিকট তাহাকে লইয়া! যাইতে কহিলে এ শিব্য জিজ্ঞাসা করি- 
গেন আপনি কি বেদশ্রেণীর হন্দিরে মহাদেব কর্তৃক স্বগ্রাদিষ 
হইয়াছেন? কেন না আমার গুরু ইতিপুর্ধে বলিতেছিলেন থে 
এইরূপ একটি লোক আমাদিগের নিকট আদিতেছেন । তিনি 
শব্ধ বৃত্তান্ত সকল স্বীকার করিলে যোগীবর তাহাকে গুরু 
দেবের নিকট লইয়! গেজেন। এ পরম মাননীয় গুরু-যোঁগী- 
রাজের সমঙ্গে আপনাকে উপনীত দেখিয়া তাহার অন্তঃকরপ 
আননে' পরিপূর্ণ হইয়৷ উঠিল। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন । 
যোগীরাল অতি প্রাচীন, সুখমগুল করুণাপূর্ণ এবং ধশীভাবে 
উজ্জঙ্গীভূত। তিনি আশীর্বাদ করিয়া! বলিগলেন “আমি সমা- 
ধির দ্বার। জানিকাছি যে আমার নিকট আসিয়; ব্রহ্গজ্ঞান উপ- 
পিষ্ট হইবার কারণ মহাদেক তোমাকে আদেশ করিয়াছেন ॥ 
আমি তোমাকে শিষ্য বলিয়। গ্রহণ করিলাম এবং অন্য হইতে 
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তোমাকে আঈগৈতৎ-কুগ্-মূর্তি অর্থাৎ আঁহৃত বলিয়া সম্বোধন 
করিব 1” 

গুরুদেব প্রথমতঃ বন্ত জন্তদিগের নিকট আত্ম পবিভ্রাণের 
জন্ত গৃঢ-মন্ত্র উপদেশ দিলেন এবং দ্বিভীরতঃ যোগাভ্যামের 
সৌকার্ধ্যার্থে দৈবীঘৃষ্টি প্রদান করিলেন । 

অল্পকালের মধ্যে তিনি ত্রঙ্গজ্ঞানী হইলেন, এবং সমাধি 
অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এমন কি অনম্যভাবে চিত্ত সমা- 
হিত করিয়া অনাহারে কিছুকাল বসিয়া! থাকিতে পারিতেন। 
তিনি ফলমূল আহার করিয়া গুরুর সহিত এক গন্বরে বাশ 
করিতেন । 

নয় বৎসর কাল অতীত হইলে ভারতের প্রাচীন খধিগণের 
আশ্রম দর্শনার্থ বাত্রা করিবার মানসে তিনি গুরুর নিকট বিদায় 
গ্রহণ করিলেন ৮ গুক্দেক তাহা আ'শীর্ধাে কবিবং কহিলেন 
“বৎস যাও যে সকল জ্ঞান তুমি উপদেশ পাইবাছ তাহা প্রচার 
ক্রিয়া! জগতের মজল সাধনে যত্ব করিও । গৃঁহস্থদিগের মঙ্জল' 
জন্য অকপটে জ্ঞানোপদেশ দিবে ; কিন্ত সাবধান যেন আয্ম- 
গৌরব-বশে বা লোকের অন্ুনয়ে, ধর্মপ্রোহীগণের সমক্ষে কোন 
অদ্ভুত ব। অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিও না । তিনি গুরু- 
দেবের অগ্রে পগ্রণত হইলেন এবং স্বীকার করিলেন যে মুমুক্ষু 
ব্যতিরেকে অন্ত কাহারও সমক্ষে যৌগের উচ্চতম জ্ঞান প্রকাশ 
করিবেন না । তদনস্তর তথ। হইতে প্রস্থান করিয়া লোকালয়ে 
উপনীত হইলেন । 

তিনি আম দর্শন যাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়া!ই, বেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত- 
সমরস-্রপ্ধভান-রাঁজবোগ-কৈবগ্যাঙ্গভূতি নামক গ্রন্থ তামিল 
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আাষাকস প্রচার করিলেন। ভারতেহছ অনেক প্রধান 
প্রধান নগরীতে সাধারণ স্মক্ষে উপদেশ প্রদান করিতে 
লাগিলেন । 

তিনি ভারতের প্রায় সকল পুণ্যতীর্থ এবং আশ্রম দর্শন 
করিয়ছেন। কোন কোন স্বানে প্রক্কৃত খষি এবং যোগীধিগের 
লহিত তাহার সন্দর্শন হয়| ভারতের প্রাচীন রতু-ভাগারের 
স্বরূপ এই সাধুদিগেরে সহিত মিলিত হইয়। তিনি অনেক অদ্ভুত 
কাধ্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটিকে অতি অপুর্ব বলিয়া 
এস্কীনে বর্ণন করিতেছি । হিমালষ অতিক্রম পুর্ধক মানস- 
সরোবরের, তীরে উপনীত হুইয়! যৎ্কাঁলে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, 
তিনি অনুভব করিলেন ষেন কেহ তাহার নিকট আমিতেছেন। 
নেজ উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তিনটি খধি প্রাচীন আর্ধ্য- 
জলোচিত বলনে পরিবৃত হুইয়! অগ্রে দণ্ডায়মান | দেখিবামাঞ্র 
তয় ও বিন্ময়ে উত্তেজিত হইয়া! গাত্রোখাঁন করিলেন। তাহারা 
উপবিষ্ট হইয়। তাহাকেও তদন্ুরূপ উপবিষ্ট হইতে সঙ্কেত করি- 
লেন, কিন্ত তাহাদিগের সমক্ষে উপবিষ্ট হইতে তিনি অতি 
সম্মানের সহিত অস্বীকার করিলেন) এবং যাব তাহাদিগের 
সহিত কথোপকথন হইতে লাগিল তাবৎ দণ্ডায়মান পুহিলেল । 
তাহার গুরু, অগন্ত্য আশ্রম, তাহার তীর্থ ভ্রমণ, এবং তদনুক্ূপ 
অন্ান্ত বিষয়েও তাহারা তাহাকে শ্রশ্ন করিলেন। তিনি তাহা" 
দিগকে ঘথোপধুক্ত উত্তর প্রধান করিলেন। তাহার জ্ঞান ও 
শিষ্টাচারে তাহারা পরিতুষ্ট হইলেন বলির। বোধ হইল। তদ- 
নস্তর তাহারা তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন । তাহার। 
এতদুর পর্ধযস্ত বলিলেন যে তাঁহার ইচ্ছ। হইলে তীহানা। তাহাকে 
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'আষ্টপিক্ধি প্রান করিছে পারেন অষ্টসিদ্ধি-+অষ্টবিধ আত্ম- 
শক্তি। ইহা প্রাপ্ত হইলে লোকে অদ্ভুত ক্রিয়া সকল সম্পন্ন 
করিতে পারে। আমাঁদিগের স্থাঁী উত্তর করিলেন হে পবিত্র 
সুনিগণ! আপনাদিগের দশনেই আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হইয়াছি, 
আমার '& সকল্প সিদ্ধিলাভের আকাজ্ষ! নাই। আঁমার সকল 
কামনাই তৃপ্ত হইয়ণছে। এক্ষণে এই মাত্র বাসনা েন নিষ্কাম 
ব্রহ্ম-জ্ঞান-ষোগতপস্যায় এই পৃথিবীতে আমার জীবিত কাল 
অতিবাহিত হয় । তাহারা তাহার এই প্রত্যুত্তরে পরিতু হইয়। 
তাহাকে ব্রঙ্গ-জ্ঞান-শুর-যোগী উপাধি প্রন্দান করিলেন, এবং 
কহিলেন, “হে বৎস ! যদ্দি অন্য কোঁন বিষয়ে আমরা তোমার 
কোন কার্ধয করিতে পাঁরি তাহা হইলে প্রার্থনা কর।” তাহাতে 
তিনি সাধারণ জনের দশনাতীত দ্রেবগিরি কৈলাশ দেখিতে 
ইচ্ছা করিলেন । তাহারা তীহার সেই বাঁসন! পুর্ণ করিতে 
স্বীকার করিয়া! সকলেই আকাশমার্গে কিছুকাল কৈলাসাভি- 
সুখে গমন করিগসেন। পথিমধ্যে তাহার! তাহাকে, এ পবিত্র 
দেবগিরির ধবল শৃঙ্গ, নির্দেশ করিয়া! দেখাইলেন। তিনি 
ভাগ্যবলে তথায় উপনীত হইয়া! গুহামধ্যে সমাধিস্থিত মহা- 
দেবকে দর্শন করিলেন । শিব-সন্দর্শনে তাহার অস্তর আনন্দ- 
যেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল । সেই বেগ তাহার মুখ হইতে 
শ্লোকের আকারে বহিঃশ্যত হুইল( সেই খবিগণ শিব- 
বর্ণন স্ততি-মাল| বলিয়। সেই সকল শ্লোকের আখ্য। প্রদান 
করিলেন ॥ 

কৈলাস হইতে অবরোহণ করিস! বথায় সকলে পূর্বে উপ- 
বিষ্ট ছিলেন পুরর্বার তথায় আসিয়! সকলে উপনীত হইলেন, 
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আমাদিগের স্বামি মহাশয় সেই মহাত্মাগণের লাম জানিবাঁর জন্ত 
প্রাথিত হইলেন। প্রথম খষে আপনাকে শুক বলিয়া! এবং দ্বিতীয় 
আপনাকে ভূঙ্গী বলিয়! পরিচয় দিলেন । কিন্তু তৃতীয় খষি কহি- 
লেন *নাম জানিবার প্রয়োজন কি? তোমাকে নিষাঁমী বর্গ- 
জ্ঞানী দেখিয়া! আমরা সকলেই ন্তষ্ট হইয়াঁছি।”? অনস্তর তাহারা 
তাহাকে আশীর্বাদ করিয়! সেই স্থানেই অন্তর্ঘত হুইলেন। 

অনস্তুর তিনি ্ডারতে গ্রত্যাগমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
পথিমধ্যে অনেক ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল কিন্ত তিনি সমস্তুই 
দুরীভূত,করিতে মমর্থ হইয়াছিলেন। একদ| তিনি এবং 
তাহার লম্মভিব্যাহারী অন্তান্ত সাধুগণ নেপালের পর্বত-শ্রেণীর 
মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন এদত কালে তুষার-রাশি প্রবল 
ভাবে পতিত হইতে লাগিল ও তজ্জনিত মর্মভেদী শীত উপ- 
স্থিত হইল । তাহার সঙ্গীগণের মধ্যে অনেকেরই জীবন সংশয়া- 
পন্ন দেখিয়া ভিনি শ্বীয় দেব-শক্তি প্রভাবে পেই বিপদ হইতে 
তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তুধার-রাঁশি ছুই দিকে পড়িতে 
লাগিল, মধ্যে পরিক্ষার পথ দিয় তাহারা কিছুমাত্র শীত অনুভব 
ন। করিয়া গমন করিতে লাগিলেন । 

তিনি নেপাল রাজ্য মধ্যে পশুপত নাথ, পঞ্চ কেদাঁর, পঞ্চভর্তি 
দন করিয়। পরিশেষে লাহোরে ছয় মান কাল অবস্থিতি করেন। 
এই প্রস্থ এ সকল উপদেশের সার-সংগ্রহ। ইহাতে অনেক বিষয় 
পরে সংযোজিত হইয়াছে এবং ইহার দ্বিতীয় খণ্ড এককালে নুতন । 
বদি কেহ এই গ্রন্থ হিন্দী ব1 বাঙ্গালাতে অনুবা পূর্বক গ্রস্থকারের 
নামও চিত্র সংঘুক্ত করিয়। প্রচার করিতে ইচ্ছ। করেন, তৎসম্বন্ধে 
আমাদিগের মাননীয় স্থাদী মহাশয়ের সম্প্ণ অনুমোদন রহিল। 
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যিনি যৌবনের পরিণতীবস্থাতে পিতৃ-গৈতাঁমহিক আবাস 
গুহ, প্রিয়তম পুত্র কল্ত্র, এবং সংসারের যে কিছু প্রিয়তষ ও 
মনোহর তাহ! সমস্তই এক রালে বিসর্জন দিয়াছেন, সেই মা- 
স্ারই এই সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ জীবন-চরিত বর্ণিত হইল । 
এতিহাঁসিক রাজনীতি কুশল এবং বীর পুরুষগথের জীবন 
অপেক্ষা এ প্রকার মহাঁয্বীর জীবন আমাদিগের অধিকতর 
প্রশংসা বিস্ময় ও সম্মানের ভাঁজন। মাঁনব ₹1তিকে বুদ্ধে পরা- 
ভূত করা অপেক্ষা পাশব ইন্রিয় সমূহকে এবং ইন্জিযবৃত্তি চরি- 
তার্থের আকাজ্ষীকে পরাজয় করা সমধিক বীরত্বের, কাঁ্য। 
রণ-কুশল বীর পুরুষগণের জীবন অপেক্ষা এই প্রকার দকল 
লোকের জীবন মানব মণ্ডলী মধ্যে সমধিক পুজনীয়। কারণ 
ভূপতিগণ পরলোক গত হইলে লোকে ক্রমশঃ তীহাঁদিগকে 
বিস্ত হুইয়! যায়। কিন্ত জনহিতৈষী মহাত্মাগণের জীবন 
স্বতিপটে চিরকাল আর্কত রাখিতে মাঁনব মণ্ডলী এক বাক্যে 
যত্ন করিয়া থাকে । এজন্য এরূপ আকাজঙ্ষা করা যায় যে গৌতম, 
বুদ্ধ, যিশুগুষ্ট বা শঙ্করাচার্যের স্তায় এই মহাত্মারও জীবন জন- 
সমাজে হিতকর ও আঁদর্শ বলিয়া! পরিগৃহীত হইবে। এই রূপ 
উদ্যমে কোন অন্ুনয় করিবার প্রয়োজন নাই, তবে এই পর্য্যন্ত 
বলিতে পারি যে, যে মহাত্বার করুণা এবং উপদেশ সমস্ত সম্মান 
ও সাদরে গ্রহণ করিয়া থাঁকি তীহাঁর জীবন-চরিত বর্ণনে পরি- 
শ্রম স্বীকার করিতে অন্তরে তৃপ্তি অনুভব করা যায় । 


জনৈক গুণান্ুবাদী | 


লাহোর ৩র। জানুয়ারি ১৮৮০। 
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যোগী খধিগণ কিরূপে,আশ্রম মধ্যে 
জীবন অতিবাহিত করেন ॥ 


যেমন আমাদ্দিগের গুরুদেবের ছুই শত বৎসর বয়স সত্বেও 
আশী বৎসর বলিয়া! বোধ হয়, সেইন্ূপ যোগী খবিগণ বত 
কাল ইচ্ছা! জীবন্ুক্তি বা সমাধি অবস্থায় এই শরীরে অবস্থিতি 
করেন। পরিশেপ্রে এই শরীরকে শ্বয়স্ত মহালিদ আকারে 
পরিণত করিয়া তাহাদিগের আঘ্ব। পরমাত্মাতে লীন হইয়া 
যায়। এইরূপ অনেক প্রস্তরময় লিঙ্গ দেহ আমাদিগের আশ্রমে 
দেখিতে প্রাওয়া যায়, তাঁহার পৃতাত। খধিদিগের এ রূপ পরিণ- 
মিত দেহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। কোন কোন দেহ 
অবিক্কৃত ও অপুতিভূত অবস্থায় রহিয়াছে । তাহাদিগের আমা 
পরমাআতে লয় হইলেও দেহ সেই ভাবেই থাকে । এই প্রকার 
নির্বিকল্প সমাধি বিশিষ্ট ঘোগিদিগের দেহও আমাদিগের আশ্রমে 
রহিয়াছে। 

পুণ্যাত্মা অগন্ত্য মুনি আমাদিগের আশ্রমের অবস্থাপক। 
সামাজিক কাল গণনান্ুসারে তিনি অনেক সহস্র বৎসর পরলোক- 
গত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য সমকালিক খধিদিগের 
সহিত এখনও জীবিত রহিয়াছেন। তিনি এ পর্বতের শুঙ্গদেশে 
এক গহ্বর মধ্যে বাঁ করেন। &ঁ গহ্বরের প্রবেশ-দঘার তিন ফিট 
উচ্চ এবং এক ফুট প্রস্থ । যে সকল যোগিরা এক্ষণে এঁ গহ্বরের 
চতুর্দিকে অবস্থিতি করিতেছেন তাহার! পঞ্চাশ বতসরের মধ্যে 
একবার করিয়া দর্শনার্থ গমন করেন। অন্য সময়ে এ গহ্বরে 
যাওয়া! যায় না, যদি কোন যোগী বিশেষ গ্রয়োঞ্ধন বশতঃ 
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যাইতে ইচ্ছা ফরেন, তীহাকে পক্ষিন্ূপ ধরিয়া গহ্বর মধ্যে 
প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু পঞ্চাশ বঞ্রের পর নিরূপিত দিনে 
আশ্রমের সকল যোগিগণ,সমবেত হইয়া যথা প্রণালী ক্রমে 
গমন করিলে দ্বার আপন! হইতে উদবাটিত হইয়া যায়, তখন 
যোগিগণ সেই ভূতপাঁবন মহর্ষির পদতলে প্রণিপিতিত হইলে 
মহধি তাহাদিগকে আশীর্্ধাদ করিয়া! তৎকালিন তত্রত্য সক 
ব্যাপার প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়। দেন। সকল শাস্ত্র বেদ 
এবং অন্ঠান্ত সকল গ্রন্থ যাহ! এখন লুপ্ত বলিয়া! বিবেচিত হই- 
ফাছে, তাহ। সমস্তই এ গঞ্বর মধ্যে সুরক্ষিত হইয়! রহিয়াছে, 
কিন্তু পুণ্যাত্ম! মহধি আনাদিগকে সেই সকল গ্রন্থ দেখিতে এবং 
তলিখিত সকন বিষয় মানব মণ্ডলী মধ্যে প্রচার করিতে অগ্প- 
মতি করিলেন না, কারণ, তাহার কাল উপস্থিত হয় নাই । 





আমাদিগের স্বামী মহাশয় তাহার আশ্রমস্থ এক জন ফোগা 
ঘ্বার| থে অদ্ভুত ঘটন| সম্পানি ত হইয়াছে বলিয়। বর্ণন করিয়া- 
ছেন তাহ। নিম্পে প্রকাশিত হইল ।-- 

১৮০ বত্নর গত হইল এক জন যোগী তীর্থ দর্শনে যাক 
করিয়া মহীশুর প্রদেশের মধ্য দিয়া গমন করিতে করিতে তথা- 
কার রাঁজার সহিত সাক্গাৎ করণাভিলাষে রাজ-সনীপে উপস্থিত 
হইলেন। রাজা তাহাকে সসভ্রমে অভ্যর্থনা! কণিকা অতিথি 
সতৎ্কীর করিলেন, এবং অগস্ত্য-আশ্রমে অন্যান্য যোগিগণকে 
সম্মান করিবার অভিলাষে তিনি আপনাকে তথায় লইয়া! যাই- 
বার কারণ ঘোঁগিবরকে অনুনয় করিলেন। ইত্যবসরে আর- 
কটের নবাব মহীশুরের রাজার সহিত মাক্গাং করিবার মানসে 
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তথায় উপনীত হইপেন। তাহার! সকলেই এ যোগীর সিন 
অগস্ত্য-আশ্রমে গমন কঙ্ষিষোন। বাঁজা আশ্রমবাসী পুণাক্। 
যোগিদিগের নিরতিশয় সন্মান প্রদর্শন*করিলেন | কিন্তু বৈধ 
প্রযুক্ত নবাব তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আঁপনাদিগের 
এমন কি শক্তি আছে যে আপনার ঈশ্বরীয় মান আপনাক্তে 
আরোপ করেন? আপনাঁদিগের এমন কি গুথ আছে যে আঁপ- 
নারা আপনাকে ঈশ্বর তুল্য বলিয়া বিবেচন! করেন ?” তাহাতে 
একজন যোগী উত্তর করিলেন “হা! আমাদ্দিগের সম্পদ বশীশঙ্তি 
আছে, ঈঞ্ঘর যাঁহী করেন তাহ আমরা করিতে পারি ।৮ এই 
বলিয়া তিনি এক গাছি যাষ্ট গ্রহণ পূর্বক তাহাতে এঁশীশক্তি 
গ্বাপন করির! আকাশে নিঃক্ষেপ করিলেন । আকাশে নিঃক্ষিপ্ত 
হুইবামাত্র যষ্টিটি লক্ষ লক্ষ শরের আকারে পরিণত হইয়া অরণ্যের 
বুক্ষ শাখা সমস্ত খণ্ড পণ্ড করিয়! ছেদন করিতে লাগিল, আকাশ 
মধ্যে ভয়ঙ্কর অশনি ধ্বনি গর্জয়। উঠিল, বিজলী চমকিতে 
লাগিল, নভোমগুল ঘন ঘটায় আবৃত হইয়। উঠিল, ভূভাগ এক- 
কালে নিবীড় তমসাচ্ছন্ন হইল, এবং আোতঃ ধারা বারি বর্ষণ 
হইতে লাগিল। সমস্ত বন অগ্নিময়, মুহুু্ছঃ বজজ ধ্বনিতে ধরা- 
তল কম্পিত এবং বৃক্ষ সমূহের মধ্যে ঝঞ্চা বাঁয়ু বিকট শব্দে প্রবা- 
হিত হইতে লাগিল, প্রলয় অবশ্যন্তাবী হইয়া উঠিল। এই 
দুর্যোগ কালে যোগীর স্বর শ্রুতি গোচর হইল । তিনি কহিলেন 
“যদি আর অধিক শক্তি সংযোজিত করা যাঁয়, তাহা হইলে 
পৃথিবী ধ্বংম হইয়া য1ইবে।” রীজা ও নবাব ভয়ে সাতিশয় 
বিহ্বঙ্গ হইয়া, এই ভয়ঙ্কর বিশ্ময়জনক ব্যাপার আর অধিক কাল 
থাকে একপ ইচ্ছ। করিলেন না। ভীহার। এই বিশ্ব-সংহারক 
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ব্যাপার সন্বরণ করিবার কারণ যোগিরাঁজকে অনুনয় করিলেন । 
যোগিবর ইচ্ছা করিলেন--বঞ্চা-বায়ূ্বজ্পাত, বৃষ্টি সমস্ত নিবৃত্তি 
পাইয়া আকাশ মণ্ডল পু্র্ধর ন্যায় প্রশান্ত ভাব ধাঁরণ করিল ( 
যোগিদিগের যে এঁশি শক্তি আছে তদ্দিষয়ে নবাবের বিলক্ষণ 
গ্রতীতি জন্মিল! তিনি তাহাঁদিগের সম্মানের কারণ আশে 
কিছু অর্থ প্রদান করিতে অভিলাষ করিলেন। তাহাতে যোগী 
কহিলেন “আমরা ফল মূলাশী আমাদিগের অর্থে প্রয়োজন 
কি?” তিনি এই কথ। বলিয়া নবাবকে ও রাঁজাঁকে গহবর মধ্যে 
লইয়া! গেলেন, এবং রাশি রাশি চন্দ্রকাত্ত সূর্যযকান্ত "নীলকাস্ত্‌ 
প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তর সমূহ এবং স্তপাকার স্বর্ণ ও রঈত প্রদর্শন 
করিয়। কহিলেন “এই সকল ভ্রান্তিময় ধশব্ধ্য আমি তোমাদিগকে 
দেখাইবার নিমিত্ত এখন স্ষ্টি করিলাম_-তোমাদিগের দানে 
জদানযানিগোর আদান আহ জানার তা বুহর্ডোে একা ইন 
ইচ্ছা মাত্রই এই সকল রত পাইতে পারি। আমরা ইচ্ছামাত্র 
এত ধন শ্যঙ্টি করিতে পারি যে তোমরা সমস্ত জীবনে তাহা 
সঞ্চয় করিতে পার কিনা সন্দেহ ”। এই বলিয়া তিনি এই সকল 
ব্যাপার গোপন রাখিতে আদেশ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় 
দিলেন। 


উপদেশ লজ লহ 


আত্ম শোধন । 
ওহে পাঁপিগণ, হও হে মগন, 
পরমাত্ম-ধন প্রেমের নীরে। 
করহ যতন, তাহারি মতন, 
অমল রতন হবার তরে॥ 
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নীচ পাঁপাঁশয়,ত তব রিপুচয়, 
কর তাহে জুয়। যতন করে। 

ঘুচিবে হে পাপ ঘুচিবে হে তাপ 
ভাসিবে হে সদ! সুখের নীরে ॥ 

আশার আশায়, তোমার হৃদয়, 
যাঁবৎ শোধিত নাহিক হয়। 

অভিনৰ্চভাবে, ভাঁবিত এ জীবে, 
সেই পরশিবে না কর লয় ॥ 

যাবৎ এজীব, করিতে সজীব, 
পাঁপরাশি তব নাশের তরে। 

অমৃতের সিন্ধু, সেই কৃপা বিন্দু, 
নাহিক বরষে তোমার শিরে ॥ 

যাঁবৎ কুষতি, মায়ার আবৃত, 
অপশ্থতি চিতে নাঁহিক হয়| 

সংসার-স্থপন, ভ্রান্তি দরশন, 
যাবৎ চেতনে লাগিয়ে রয় ॥ 

যাবৎ জীবনে, সেই সত্য ধনে, 
পরমাত্- সনে না হয় দেখা । 

প্রশান্ত মুরতি, নিরমল অতি, 

তেজোময় কিন্ত স্থধায় মাখা ॥ 

তাহাতে এ চিত, হয়ে সমাহিত, 
নাহিক যাঁবত মগন হয়। 

চিত্ত চিত্রকরী, চেতন উপরি, 

ংসার-লহরী আঁকিতে রয় ॥] 
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বক্ষাও মলে, ভয়াকুল হলে, 
আপনার ভূলে ভ্রমিত্বে হবে। 
পশ্ুপক্ষি প্রাণি, ভ্রমি নানা যোনি, 
ন1 জানি কত ন। যাঁতন। পাঁবে॥ 
জনমে মরণ, মরণে জনম, 
হবে পুনঃ পুনঃ এই সে ভবে। 
ভাই বলি জীব, সেই পরশিব, 
জাঁন তবে ভব যাতনা যাবে ॥ 
লুখের কামনা, পাপের কল্পনা, 
সে বাদনা শুধু যাতন। সার। 
চল সত্য গথে, ভক্তি লয়ে সাথে, 
ভব জলধিতে হবে হে পার ॥ 





প্রস্তাবনা । 


যে উপায়ে' পরমাত্বার সহিত জীবাত্মার এঁক্ হয় 
এবু দেই জীবাত্ম। স্থরং পরমাত্মাব্ধপে পরিণত হয় তাহাই 
শন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ ।-যে ইংরাজী গ্রন্থ 
হইতে এইটি অনুবাদ করা হইয়াছে সেই ইংকাঁজী 
গ্রন্থে গ্রন্থকার ভাষার সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে যত্ব না করিয়া 
কেবল মার বেদান্ত এবং যোঁগ-বিজ্ঞানের সার-তত্ব 'সকল 
পরিফার *ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিযাছেন। তবে 
বেদান্তের *ভাঁব সম্পূর্ণব্ূপে প্রকাশ করিবার পক্ষে 
ইংরাজী ভাবায় উপবুক্ত শব না! থাকাম্ন গ্রন্থকার সাঁধা- 
রণের শ্রতি-বিসদৃশ শব সকল ব্যবহার করিয়াছেন । 
দীর্ঘকাল সমাধি-যোৌগ অভ্যাস করিয়া গ্রন্থকারের তদ্ি- 
যয়ে যে অভিজ্ঞতা জন্মিরাছে তদ্বারা তাঁহার এই মাত্র 
প্রতিপন্ন করিবার অভিলাষ যে একাগ্রতা, ধৈর্য্য এবং বিশ্বাসের 
সহিত এই গ্রন্থ-লিখিত উপায় অবলম্বন রিলে নিশ্চয়ই পর- 
মাত্ম-নাক্ষীৎকার লাভ করা যায়। | 

এই ব্রহ্মা মধ্যে এক মাত্র সত্য, এক মাত্র ধর্ম, এবং 
একমাত্র ধর্্াশ্রয়। বেদান্ত বাক্য। সেই প্রেদাস্ত বাক্যের 
পরিষ্কার ভাঁব জীবের হৃদয়ঙ্গম হইবার কারণ এস্থলে 
বেদীস্ত মতের বিস্তার বিবরণ বল! যাইবে । অন্যদেশীয় 
নীতি উপদেশ ও তীহাদিগের দাধু-গ্রণিকত ধর্মগ্রন্থ 
সকল, ভারতের থধি, মুনি, যোগী এবং জানীগণ প্রণীত 

তত 
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চারি বেদ অষ্টাদশপুরাণ, এবং অন্তান্ত গীতাসমূহ যাহা 
এক্ষণ পর্য্যস্ত হস্তাক্ষর লিপিতে রক্ষিত হইয়াছে, সেই সকলের 
সহিত তুলনা করিলে, এইক্ধপ সিদ্ধাস্তই হইয়া থাকে, যে 
অনন্ত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় স্থষ্টির প্রারস্ত হইতে 
একাল পর্য্স্ত কেবল মাত্র আর্ধযরাই জানিয়াছেন | 

মানব যে কিছু শুভাগুভ কর্ম করেন বিশ্ব-বিধাঁতা সরিধানে 
তাহার ফল প্রাপ্ত হইবেন। এই কর্ম্রফলের প্রক্কত মর্ম বুঝিবার 
জন্য আর্্য-শীস্ত্র সমস্ত পুজ্াানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করা কর্তব্য । 
আর্য্য-শাক্্র সকল নিয্ব-লিখিত চারিভাঁগে বিভক্ত করা যায় £-- 

(১) বিবেক-শীস্ত্র। এই সকল শান্ত্র অধ্যয়নে শোৌচাচীর, 
নীতিজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান, এবং ভ্তাধ্যান্তাধ্য বোধ জন্মে। 

(২) তন্ব-শাস্ত্র। মায়া বা ভ্রান্তি সহকারে কিরূপে ভূত-তত্ব 
সমস্ত আম্ম-তত্বের সহিত মিপিত হইয়। এই ব্রহ্মা প্রকাশ 
করিল এই শাস্ত্রে তাহাই জান যাঁয়। 

(৩) ভক্তি-শাস্্। এই শাস্ত্র অধ্যায়নে, জীবাঁয্াকে পাঁপ 
হইতে বিমুক্ত করিবার উপায় এবং একাগ্রতা, স্ততি, ঈশ্বর- 
পরায়ণতা, ভক্তি এবং চিন্তার ছ্বার। কিরূপে সম্পূ্ণ আত্ম-তত্ব লাভ 
করা যাঁয় তাহা জান! যায়। 

(৪) জ্ঞান-শান্্র। এই শাস্ত্র অধ্যয়নে বৈদাস্তিক যোগা- 
ভ্যাসের জান জন্মৈ, তাহাঁতেআত্ম-সাক্ষাৎ্কার লাভ হয় এবং 
জীবাত্! পরমাত্া রূপে পরিণত হয়েন। 

বাহাঁরা যোগাভ্যাসের দ্বারা মোক্ষ লাভের আকাজ্ষ! করেন 
তাহাদ্দিগের এই সকল শান্তর অধ্যয়ন কর! নিতান্ত প্রয়োজন । 


পপর [রাজ্য 
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নির্মল হইবার কাঁরণ জীবাত্বার 
একধগ্র বাসনা । 


ভূত-তত্ব সহবাসে আত্মার যে স্কুলভাব জন্মে অর্থাৎ বাসনা 
আশক্ত হইয়া আত্বাতে যে অহং ভাব জন্মে, তাহা দূর করণার্থ 
বিচারের দ্বারা অবিরত নির্দুল পরমাত্মার শক্তি অনুসন্ধান করা 
কর্তব্য। জীবাস্ম] পরমার প্রতিভা ব| জ্যোতি মাত্র। সেই 
জীবাত্ম! একাগ্র সত্যান্ুসন্ধায়ী শিষ্য, এবং ব্রহ্ম বা পরমাআ্মাই 
গুরু বা উপদেষ্টা । 

বাহার মাম মাত্রে রাজাধিরাঁজগণেরও মস্তক অবনত হইয়। 
গড়ে, সেই বিশ্ববিধাতাঁর এই বিশাল বিশ্ব-সংগারের অতি ক্ষু 
প্রাস্তে অবস্থিত হইয়া, জীবনরূপ মুহুর্তকালের জন্য রাজভোগ্য 
স্থথ সমূহ, ফামিনীগণের শ্মর-সন্দীপনী লাঁবণ্য-জনিত সুখ এবং 
অন্যান্য ইঞ্জিয়জনিত সুখ, ইত্যাদি জগতের সকল প্রকার সখ 
সাঁতিশয় লোলুপতা সহকারে সম্ভোগ করিয়া, অর্থোপার্জ- 
নের জন্য প্রাণপণে যত্ব পাইয়া, অস্থির বিরুত চিত্ব-জনিত 
মনে যে সকল অভিলাষ জন্মে, সেই সকল অভিষ্ট সাধনে 
আত্মাকে উৎসর্গ করিয়া, সংক্ষেপতঃ কি ইন্দ্রিয-জনিত সুখ, কি 
চিত্ত-নিত সুথ, এই সংসারে সমুদায় সুখ সম্ভোগ করিয়া, 
পরিশেষে তৎসমুদয় অসার জানিয়া; এবং ইহ পরলোকে ধর্ম ও 
সত্যের মূলতত্ব সম্যক্‌ অবগত হইয়া পরোক্ষ এবং অপারক 
জ্ঞানের গভীর ও প্রশান্ত উচ্চতম সীমায় আরোহণ করিলে, 
জীবাত্রার এই সিদ্ধান্ত হয় যে এই সংসারের কোন স্থখই নিত্য ও 
স্থায়ী নহে। এইরূপে সংসার হখ-সন্তোগে বিরাগ উপস্থিত হইলে, 
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জীবাঁত্! সাঁতিশয় থিন্ন হইয়। অকপটে এই প্রকারে আক্ষেপ 
করিতে থাকেন £-- 

হায়! আমি হতভাগ্য! একাল পর্ধ্যস্ত শারীরিক এবং 
মানসিক বৃত্তি সকলের অপব্যবহার করিয়াঁছি। পরমাঁত্মার আশ্রে 
অবনত হওয়াই যাহার কর্তব্য, সেই মন্ত্রক স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন 
করে নাই। এই নেত্রদ্রয়কে অনস্তাস্তা। ব্রহ্মের অনুসন্ধানে কখন 
নিয়োগ করি নাই, এবং অন্তঃকরণ কপ মন্দির হইতে যে আত্ম- 
জ্যোতির রশ্মি নিঃস্যত হহয়। মানবেব অন্তঃকবণ বৃত্তিকে ও অস্ত- 
রের গুঢ-ভীব সমুদরকে আলোকিত করে সেই বিশ্বপাঁবন 
আত্মাকে দর্শন করিবার জন্য মনোবপ দৈবী দৃষ্টি কখনও অন্তরে 
উন্নীলন কবি নাই । এই নাঁসারন্ধ, নীতিরূপ লতার ধর্ম ও 
সত্য-পরায়ণত। কপ কুসুমের সৌরভ গ্রহণ কবাই যাহার কর্তব্য 
সেই নাঁসাবন্ধ, ছুরদৃষ্ট বণে কেবল এই জগতের অনিত্য পুণ্পের 
গন্ধে মুগ্ধ হইয়াছে, যে পুদ্প অদ্য প্রক্ষটিত হইয়া কল্যই শু 
হইয়। যায়। যে উপদেশাননারে লোকে ঈশ্বর-পরায়ণতা ও 
ধর্মের পথে বিচরণ করে, যে উপদেশানুসাবে ঈশ্বরে চিত্ত সম্া- 
হিত করিতে এবং সকল সত্যের দ্বারা জ্ঞান-ভাগার পুর্ণ করিতে 
পিক্ষ। করে, ঈশ্বরের সেই সকল উপদেশ সংগ্রহ করাই শ্রুতি 
যুগলের কর্তব্য কর্ম, বিবিধ ধন্বের সার শিক্ষ। করাই শ্রুতি 
যুগলেক্স কর্তব্য, অনন্ত আত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞানকে 
যে ত্রাস্তিদ্বার! আবৃত করিয়াছে তাহাকে দুর করা শ্রবণেন্দ্রিয়ের 
কর্তব্য, কিন্তু শ্রবগেন্দ্িয়দ্ধয় সেই সকল কর্তব্য সম্পাদনে নিয়ো- 
জিত হত নাই। এই মুখ, ঈশ্বরের পবিত্র নাম নিবস্তর কীর্তন 
করাই যাহার কর্তব্য, এই সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি তের 


এ 


আঁকাঁজ্ষীর ঈশ্বরের গুণাহ্বাদ যাহার গান করা কর্তব্য, এবং 
চরিত্র সংশোধন পূর্বক অর্্মান্ুসারে এবং পবিত্র ভাবে জীবন 
ষাঁপন করিতে জীবগণকে উপদেশ দেওয়াই যাহার কর্তব্য, এই 
মুখ তপঃ জপ ধ্যান এবং উপাসন। কার্ধয কখন সম্পাদন করে 
নাই । পরম ব্রন্মের নিশ্চল প্রশান্ত ও নিক্ষম্পু জ্যোতি সমাহিত- 
চিত্তে দর্শন করিবার জন্য অনস্ত আত্মাতে মনকে নিয়োজিত 
করি নাই। চিত্তের সকল গ্রকার লঘুতা বা মলিন ভাব সং 
শোধিত করি নাই। চিস্তা-বৃত্ভিকে পাঁপরূপ পঞ্চিল ভূমিতে বিচরণ 
করিতে নিবৃন্ত করি নাই । এই হস্তদ্বয়। দানের দ্বার। দরিজ্রগণের 
ছ্ঃখ দুর ঝুরাই যাহার কর্তবা.বিপন্ন জনকে আশ্রয় দেওয়াই যাহার 
কর্তব্য, অনন্ত আঁকার অগ্রে বদ্ধাঞ্লি হওয়াই যাহার কর্তব্য, 
এবং পবিত্রাত্া জ্ঞানি গুকদিগের অভাব মোচন করাই যাঁভাঁর 
কর্তব্য, আমার সেই হন্তদ্বয় আপনাদ্িগের কর্তব্য সম্পাদন করে 
নাই । এই পাদদ্ধনের কর্তব্য আদাকে ঘদগকুর অন্ুুসঞ্ধানে 
লইয়! যাঁওয়।, তাহ। হইগে আনি আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপদেশ 
এবং সমাধি যোগ অভ্যাস দ্বার। অক্ষয় শাত্তি ও আনন্দ লাভের 
উপদেশ শিক্ষা করিতাঁম, এবং অন্তরে সদগরু স্বামির দর্শন 
লাভের জন্য মনের শক্তি ও বৃত্তি সকল রহিত করিবার উপায় 
শিক্ষ। করিতান, তাহ! হইলে আত্মা হইতে আমি ভিন্ন, এই ভাব 
দুরীভূত্ত হইত। কিন্তু পাঁদদ্য় আপনাদিগ্ের কর্তব্য সম্পাদন 
করে নাই। অমুতের নিধান সেই অনন্ত আত্মাকে চিন্তা কর! 
এবং পবিত্রতা সত্য ও ধর্থ্বের অনুসরণ করাই যে আমার জীব- 
নের উদ্দেশ্য, তাহ! আম্ি এখনও জানি না। এই অজ্ঞান 
প্রধুক্ধই ইহ পরলোঁকের অপরিনীম জান লান্বে আমি বিরত 


| ২২ ] 


রহিয়াছি। অতএব এই সমস্ত চিন্তার ফল এই, 'যে এক মাত্র 
সত্য বস্ত ব্রহ্দের জ্ঞান লাভ করাই আমি নিতান্ত কর্তব্য বলিয়ণ 
বোঁধ করিতেছি । এই জ্ঞানই মুক্তি--এই জ্ঞানই আত্মার 
স্বাবপ্য প্রাণ্ডি। 


েপসপশীশপ পপ 


জীবাত্ব! পরমাত্বার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন । 


পরিশেষে জীবাত্মা গভীর ও বিশুদ্ধ চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়া পরমাত্বা গুরুর নিকট উপস্থিত হইবার জন্য দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ! করিবেন এবং তাহার চরণে প্রণত হইয়' এই রূপ 
আত্ম পাপের ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন । 

ওহে স্বামি ! দর্শনাতীত অন্তর্ধামি সত্য গুক্ু ষোগ্ি ! আমার 
স্বীয় প্রকৃত সত্তার জ্ঞান অন্ধকারে আবৃত, তাহা আলোকিত 
কর। দেব ! তোমা হইতে আমি ভিন্ন, এই ভ্রাস্তি ভাব দুর করিয়!] 
তোমার সন্দর্শনের গ্থ মুক্ত করিয়। দাঁও | কুপাময় ! তোমার 
প্রশাস্ত নির্মল জ্ঞানামৃত কণা আমার অন্তরে বর্ষণ কর। তাহার 
জন্য আমি সর্ধস্থ ত্যাগ করিতে প্রন্ত। নাথ ! তোমার উপদেশ 
আমার সকল ম্বৃতিপটে এরূপ অবিলোপনীয় অক্ষরে লিখিয়া 
রাখিব, যে সর্বশক্তিমান কালও তাহ লোপ করিতে পাৰিবে 
ন1। আমার পাপাঁচারি মনোবৃত্তি সকলের সহিত, আমি সর্বদাই 
এই বলিয়! বিতণ্ডা করির। থাকি--তোমরাই আমার উপরে 
এই নিষ্ঠ,র ব্যবহার করিয়াছ। অপত্যের প্রন্থতি স্বব্ধপ এই 
শ্রান্তি-দর্শন রচনা করিয়াছ, তন্বারা আমাকে সত্যের পথ হইতে 
তপ্ত হইয়া অসত্য এবং পাঁপকৃপে পতিত হইয়। এই মলিন 
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স্বশা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে । তোঁমরাই জীব কুলের বিনাশ 
এবং সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কোপাগ্রিত্কে পতিত হইবার 
কারণ । যিনি কৃপাঁক্দপ অমুত-সিদ্ধুকণা সকলের উপরে বর্ষণ 
করিতে গ্রস্ত, সেই করুণানিধান পরমেশ্বরের নিকটে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিতে মনকে তোমরাই বিরত করিয়াছ। ধর্লতা 
রোঁপণ করিয়! মুক্িরপ অমৃতময় ফলঙ্সাঁতে, এবং তাহাঁর অমুত- 
মগ্স রস দ্বার পাপ্দ্নুপ কুঠারাঁঘাতে শাস্তিলাভে, তোমরাই 
মানব কুলকে বঞ্চিত করিয়াছ। ঈশ্বরের পবিত্র ভাবে মানবের 
মন উন্মনীভূত হইবার পক্ষে তোমরাই প্রতিবন্ধক হইয়াঁছ। 
তোমরাই” %&ই সংসারের সকল ছুঃখের কারণ ।--হে নাথ! 
আমাকে প্রতাঁরণ! করিয্ছে বলিয়া আমি সেই সকল অন্তঃ- 
করণ বৃত্তিকে এই বূপে ভত্সনা করিয়াছি । অতএব হে সদ্‌- 
গুরু স্বামি! আমাকে ত্যাগ করিও না আমার অন্তরে সত্যের 
অমৃত রস সঞ্চারিত করিয়া দাও, যন্্ারা আমি কারমনে 
তোমার নিয়ম অন্থসরণ করিয়! পরিণামে তোমাতেই লয় হইতে 
পারি। 





পরমাত-গুরু জীবাত্মা-শিষ্যকে তত্ব-জ্ঞানের সার 
উপদেশ করিতেছেন । 
জীবাত্বা মোক্ষের নিমিত্ত লালায়িত হইয়! শৈষ্যের ন্যায় 
অকপটে ও একীগ্রভাবে পরমাত্মার সমক্ষে উপনীত হইলে, 
অনস্তাত্মা তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়। এই প্রকারে বেদাস্ত 
এবং যো-বিজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন ২ 
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আমি শনস্ত আত্মা, সকল জীবের অস্তরে অহংভাঁবে বিরাজ- 
মান। জীব ভ্রান্তিবশতই আপনাকে আমা হইতে ভিন বলিয়' 
ভাবে । আমি নিত্য আননা-স্বরূপ, জীবের অক্ষয় সুখ-দাঁতা-- 
আমি সর্ধাভতর্যামী, সর্বব্যাপী অর্বশক্তিমান্। আমিই সমস্ত 
জীব--আমি সমস্ত সংসার ব্যাপ্ত হইয়া রভিয়াছি । আমি এই 
বরঙ্গাণ্ডের জীবন ও আলোক, শ্ষ্টা, পাতা, হর্ত।, ম্জল-কর্ত। এবং 
সর্বাধার। আমার আদেশ যাহারা অবিচলিত ভাবে পালন 
'করে আমি তাহাদিগেরই মঙ্গল করি। সত্যের আলোক, দৈবী- 
দৃষ্টি এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান আমিই তাহাপিগকে প্রদান করিয়া থাকি, 
এবং পরিশেষে তাহারা আমারই উপদেশানসাঁরে আর সাক্ষাৎ" 
কার লাভ করিয়া! আমাঁতেই লর প্রাপ্ত হয। আনি এক মাত্র 
সমুদয় জীবের সাক্ষী, তন্গিমিত্ত আনি ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, তোমার 
ভাতাই আমি-__আথর। আসি অপভাত্বাই সক জীবের আত্ম) 1 
যাহারা বেদান্তের মত অধ্যযন বা চিন্তা না করিয়াছে, তাঁহা- 
দ্বিগের পক্ষে এই ভাব চিত্তে ধারণা করা অতি কঠিন। কিন্ত 
যাহারা যোঁগাভ্যাস করিয়। থাকে, যাহারা নিশ্ম্প পবিভ্র এবং 
দুঢ-চিত্ত--যাহারা এই জগত এবং জগতের স্ুথ এককালে পরি- 
ত্যাগ করিরাছে-ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি যাহারা 
বশীভূত করিয়াছে--যাহার। চিন্তাশীল ও অকপট-হৃদয়--বেদাস্ত 
তত্ব অনুসন্ধানে স্থির-প্রতিজ্ঞ, পরিশ্রমে অকাতর, অবিচলিত 
ভাঁবে নীতি অবলদ্বন ও সংসারের সকল বিপদদ-সম্মুখীকরণে 
সাহসী--যাহার। জীবনের সকল গর্ব পরিত্যাগ পূর্বক দৃঢ়ভাবে 
ধর্ম অবলম্বন করিয়। জীবন যাপন করে--যাহার। সকল জগ 
পার হইতে বিরত হইয়াছে-সযাহীরা একাকী নির্জনে দিবানিশি 
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আত্ম-চিস্তায় মগ হইয়! থাকে--এইরূপে জীবন যাপন করাই 
যাহারা নিত্য সুখ বলিয়। মনে করে সংসারের বিবিধ বিদ্বপাতে 
যাহাদিগের চিগ্ত বিচলিত না হয়, এই সার তত্ব তাহারাই 
পরিষ্ষাররূপে অনুভব করিতে পারে। 

তুমিও যে আমার ন্যায় বিশুদ্ধ তদ্ধিষয়ে তোথার প্রতীতি 
ছব্যাইবার জন্ক তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছি। 

আমি এই দেহে বন হইবার পুর্ব, অথব' তুমি আমা হইতে 
ভিন্ন এই স্বপ্র বা কর্মনী তোমার উদয় হইবার পূর্বে, তুমি 
নিশ্চয়ই আমাতে ছিলে । ব্রহ্গভ্ঞান প্রাপ্ত হইলে এই ভিন্ন" 
ভাবময় ্রীস্তি তোমার দুর হইবে। তোঁমার আত্মাই যে অনস্ত 
আত্মা--জ্ঞাঁনের প্রথমাবস্থায় এই অদ্ভুত এবং সংশয়- 
পূর্ণ সমস্তার মীমাংস। করা কঠিন। আমার অনুগ্রহ ও আশ্রয় 
ব্যতিরেকে এ পর্য্যন্ত কেহই ইহাঁর মীমাংসা করিতে পারে 
নাই । কেবল শাস্ত্র ও বেদাধ্যরন করিয়। এই প্রকৃত জান 
কেহই এ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে নাই, ধাহার। আত্ম পাক্ষাৎ- 
কাঁর করিয়াছেন, ধাহাঁর! আত্মাতে চিত্ত সমাহিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, কেবল সেই ব্রঙ্গজ্ঞানী যোঁগীদিগের বিশুদ্ধ আত্মার 
অন্ুগ্রহেই এই জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । এই কারণেই সেই ব্রহ্ধ- 
জ্রানী যোগিগণ অস্তরের মলিনত! দূর করিতে এবং পাপ-কুঠীরের 
আঘাতে হৃদয় ক্ষত হইলে তাঁহা আরোগ্য করিতে সমর্ঘ। এই 
সকল মহাত্মারাই জ্ঞান, ভক্তি, একাগ্রত। এবং ধ্যানের দার 
উদঘাটন করিতে এবং মোঁক্ষীভিলাধীগণকে পরমাত্ম দর্শনের 
উপায় প্রদর্শন করিতে সমর্থ | তাহাদিগের নিকটেই লোকে 
আত্মানাত্-জ্ঞানের উপদেশ .পাইয়া থাকেন। তাহাদিগের 
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'নিকটেই পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু এবং দেহাস্তর ধারণের কারণ 
'অবগত্ত হওয়] যাঁয়। অবিরুত পরমেশ্বরের কিরপে সৃষ্টি, পালন, 

ংহার ও মক্ল-কর্তৃত্ব এবং সর্বধাধারত্ব সম্তবে এবং এই দকল 
গুণ বা বিভূতি তাহাতে কি ভাবে অবস্থিত, ইহার গৃঁঢ়তত্ব কেবল 
'তাহারাই জানেন । অনস্তাআ্মা কিরূপে দেহাকারে পরিণত হই. 
লেন, এবং তোমাঞ্চে পরমাত্ম-ভাবে পরিণত করিবার জহ্ট 
তোমার অন্তর হইতে কি দুর কর। কর্তব্য, তাহা তাহারাই 
জানেন। আত্ম সাক্ষাৎকারের সম্প্‌র্ণ অভিজ্ঞতা যাহার! লাভ 
করিয়াছেন এবং বাহার! স্বয়ং ঈশ্বর-রূপে পরিণত হইয়াছেন, 
সেই পবিত্র মুনিগণ বা জ্ঞানিগণের সহিত যদি তোমার কখন 
সন্দর্শন হয়, তখন তুমি বুঝিবে যে তোমার (জীবাত্মার) ভিন্ন 
সত্তার যে ভাব তাহা মিথ্যা, কেবল মায়া বা ভ্রান্তি বশতই 
ঘাটিয়া' থাকে বখন তোমার দ্বাদশ প্রকার আত্মশাক্তি স্ব স্ব 
কার্ধ্য হইতে বিরত হইয়া এককালে বিলুপ্ত হইবে, তখন তোমার 
ভিন্ন-সত্তার অন্ভূতি এককালে তিরোহিত হইবে । তোমার 
(জীবাস্ার) দ্বাদশ প্রকার অত্স-শক্তি আমি পরে বর্ণন করিতেছি। 
তাহাঁর পর আমি তোমার আ'গ্ম-দৃষ্টি উন্মীলিত করিয়া দ্দিব, তাহ! 
হইলে তুমি অনস্ত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে। 
কিন্ত অগ্রে নিয-লিখিত আদেশগুলি তোমার পালন করা৷ 
কর্তব্য । 


পরমাত্ম! কর্তৃক জীবাত্ার প্রতি বৈরাগ্য ও 
শোৌচাচারের আদেশ । 
১। পত্বী ব্যতিরেকে অন্যন্্রীকে, যতই নুন্দরী হউক? 
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মাতৃভাবে দর্শন করিবে । ভার্ধার ন্যায় প্রেষণভাঁবে কদাঁচ দর্শন 
করিবে না। 

২। হত্যা করা ও স্থ্ঈ বস্তর মাংস ভোজন কর! পাঁপ 
বলিয়! জানিবে। 

৩। অনস্ত আত্মা যেমন তোমাতে সেইরূপ সর্বজীবে 
আছেন । অতএব সাবধান, ছুর্বাক্য বা অপমানের দ্বারা কাহারও 
মনঃপীড়! জন্মাইবেনা, ও কাহারও শরীরে আঘাঁত করিবে না। 

৪। তুমিযে দৃষ্টিতে আপনাকে দেখ, সেই দৃষ্টিতে সকলকে 
দেখিবে। সন্ন্যাসী, যোগী এবং জ্ঞানীদিগকে মানব-মৃষ্তি বিশিষ্ট 
ঈশ্বর বঙ্গিয়। জানিবে, এবং তীহাঁদিগকে তদনুরূপ সম্মান 
প্রদান করিবে। বিশুদ্ধ আনন্দ স্বরূপ আত্মোন্মাদনকর ব্রদ্ভ্তান 
ব্যতিরেকে আর কোন মাদক গ্রহণ করিবে না। 

৫| ধৈর্য্য সহকারে ক্ষুধা,তৃষ্ণ সহ্য করিবে । কেহ তোমার 
শারিরীক বা মানসিক পীড়া জন্মাইলে, প্রতিহিংসা ৰা অভিশাপ 
ব্যতিরেকে তাহ! সহ্য করিবে। 

৬। বালকের ন্যায় সরঙ্গভাঁবে থাকিবে, এবং তোমার 
ঘাঁদশবৃত্তিউন্মুলিত করিয়া সম্পূ প্রশান্ত ভাবে অবস্থিতি করিবে । 
গুরুর পবিত্র আদেশ ও দৈবী প্রতিজ্ঞ। ভঙ্গ করিয়া গুরুত্রোহী 
হইবে ন।। 

৭। আত্ম-গৌরব, আত্মাভিমান বা আত্মগর্বক এককালে 
বিশ্বৃত হইবে। 

৮। যোগীাভ্যাসে কৃতকার্ধ্য হইবার জন্য এবং তোঁমাঁদ দ্বাদশ- 
বৃত্তির তমৌভাব পরাভূত করিবার জন্য সব্-গুণী-ভোঞ্জন অর্থ 
অন্ন পরিমাণে লবুজব্য আহার করিবে। 
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৯। বহুমূল্য বস্ত্র পরিত্যাগ করির! বসনার্থ চাঁরথণ্ড গ্রহণ 
করিবে। 

১*। স্বর্ণ এবং রত্ু সকলকে ক্রীড়া -পুস্তলী বাঁ সামান্য 
প্রস্তরখণ্ড বা্সয়! বিবেচনা করিবে, এবং,মনে মনে তাহাদিগকে 
পদাঘাত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে । 

*১। সংসারাড়ম্বরের মধ্যে মনোহর আঁবস-গৃছ অপেঙক্গ! 
অরণ্য এবং গুহার মধ্যে বাঁস করিবে । 

১২। লজ্জাশীল, করুণা-পূর্ণ এবং প্রফুল্প থাকিবে | দিবা 
ভাগে ভোজনাড়ম্বরে এবং রাজিকালে প্রমোদ ব্যাপারে আসক্ত 
হইও না| ঈশ্বরের সহিত মাঁনবের সম্বন্ধ ও তাহার প্রতি 
মানবের কর্তব্য ভুমি নিজে প্রদর্শন ও সম্পা্ধন করিম! লোককে 
শিক্ষা দিবে। 

১৩। বুদ্ধির দৌঁষধ সংশোধন করিতে সন্কুচিত হইবে না। 
বিষয়ের দোষ গুণ বিচার করিয়! অস্তঃকরণের উদ্বেগ দুর করিবে। 
বৃত্তি ও রিপু সকল দমন করিয়। আত্মাকে ন্যায়পথে রক্গ। করিবে । 
বাক্যে ও কাধ্যে চিত্তের গুরুতা বক্ষ! করিবে, তন্বার। যেন 
কাহারও মনঃপীড়া না জন্মে। 

১৪। পাপ প্রবৃত্তি হইতে আত্মীকে রক্ষ। করিবে । ঈশ্বরে 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস .থাকিবে। ইহ পরলোকের মঙ্গল লাভে উদ্বিত্ 
থাকিয়। বিনীতভাবে চিস্তা করিবে । 


১৫। কতপাপের নিমিত্ত অন্তরে অন্ততপি করিবে! 
অবিচলিত চিত্তে ধর্ম কর্ম সম্পাদন করিবে । অন্যের সহিত 


দরল চিগ্ডে ব্যবহার করিবে । দিব! নিশি স্থিরচিত্তে সতর্ক এবং 
চিন্তাশীল থাকিবে। নীতি সকল কার্য্যে পরিণত করিবে। 
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চরিত্র পবিত্র হইবে এবং তোবামোদ পরিত্যাগ করিবে । স্ত্রীর 
প্রতি ব্যভিচার করিবে না, সত্যের নীতি সকল লঙ্ঘন করিবে 
না। ইচ্ছাপূর্বক জীবনকে বিপন্ন ফরিবে না এবং রিপু সকল 
ধমন করিবে । 

১৬। এরূপ পবিত্র হইবে যেন অন্তর্যামী ঈশ্বরও তোমার 
দোষ দেখিতে ন! পান। নিদ্রা, কথন, লিখন, পঠন, ভোজন, 
পান প্রভৃতি কার্যে অধিক সময় ক্ষেপণ করিবে না, কেবল 
চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিবে। 

১৭। আত্ম-পরিচাঁলন, সহিষ্ণুতা, বিশ্বাস এবং অভ্যাসক্ূপ 
অন্নের সহিত ব্রহ্বকজ্ঞান ও বৈদান্তিক যোঁগরূপ স্বত মিশ্রিত 
করিয়া ভোজন করিবে । ব্রহ্ষজ্ঞান ও যোগাভ্যাস বিষরে বহুকাল 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতারূপ নবনীত হইতে এই দ্বৃত উৎপন্ন হইয়াছে! 
তত্ছরিস্তায় চিত্তের স্মৃধ্‌ন এবং বৃছি-কৃত্িক প্রিচ্জন- 
রূপ দধি হইতে এই নবনীত সম্ভৃত | গুরূপদেশ, এবং চারি বেদ, 
বড়দর্শন, অষ্টাদশ পুরাণ, গীতা! ও সমস্ত উপনিষৎ ও চিত্তশুদ্ধি 
ইত্যাদিরূপ ছুগ্ধ হইতে উক্ত দধি জন্নিন্নাছে। তুমি আত্ম-অভ্যাস- 
রূপ অন্নে এই ঘ্বৃত মিশ্রিত করিয়। ভোজন করিলে পবিত্রত। ও 
আত্ম-তন্ব-জ্ঞান লাভের পিপাস। ও ক্ষুধার শাস্তি হইবে । এত- 
দ্যতীত লোহকর এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ হইতে পরি 
ত্রাণের অন্য উপায় নাই। এই মানব জীবন ধারণ করিয়। যে 
অনুকুল সুযোগ গাইয়াছ তাহাও বৃথ! নষ্ট হইবে। য়াজযোগই 
অভ্যাস করিবে, হঠযোগ অভাযস করিবে না । 





[ ৬০ ] 
রাঁজধেগ বিভাগ | 


রাজখোঁগ প্রণালী ছুই ভাগে বিভূক্ত। প্রথম ভাগে আত্ম 
ক্রান ও ত্রন্ষজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে । দ্বিতীয় ভাগে, আত্ম- 
সাক্ষাৎকার ও তদ্দার। জীবাতআ্া। পরমাত্মাভাবে পরিণত হওয়ার 
কৌশল বর্ণিত হইম্সাছে। এই ছুই বিষয়ের বর্ণনায় অনেক 
সংশয় এবং প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে, তাহ! তুমি স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি 
পরিচালনা ও মনঃসংযমের দ্বারা দুর করিবে । 





মায়া বা ভ্রান্তি দৃষ্টি। 


আত্ব-তত্ব জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রায় এক সহজ্স আটটি 
ংশয় অগ্রে দূর করিতে হইবে। এই বিব্রণটিকে তিন 

প্রকরণে বিভক্ত কর! যাঁয়। 

১। দৃষ্টান্তের দ্বারা বিবৃত করণ। 

২। পরমাত্া কিরূপে জীবত্বা-ূপে পর্সিণত হইলেন 
তাহার বিস্তার বিবরণ । 

৩। জীবস্মা কিরুূপে পার্থিব পাঁশ অর্থাৎ দেহ বন্ধন হইতে 
বিমুক্ত হইবেন তাহার বিষয়। ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য । 

প্রথমতঃ দৃষ্টান্তের দ্বারা বিবৃতি করণ। বিবেচনা কর 
জীবাত্ব পরমাস্বার প্রতিভা বা জ্যোতিমাত্র। মায়ার আবরণ, 
কর্তৃক সেই জীবাআ্া আপনাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক বলিয়! 
অনুভব করেন। দেই আবরণ যদি দুর করা যায়, তাহা হইলে 
জীবাত্ম, পরমাত্মার নহিত আপনার অভেদ-জ্ঞাম লাভ করেন, 


| ৩১ 


যেমন দর্পণের মধ্যে কোন পদার্থের প্রতিবিদ্ব পর়্িলে' বোধ হয় 
'দর্পণের মধ্যে সেই পদার্থ লহিয়াছে কিন্তু বন্ততঃ তাহার মধ্যে 
কিছুই নাই; সেইরূপ পরমাত্বার প্রতিভাই (অস্তঃকরণ দর্পণে 
পড়িয়া) জীবাত্মীরূপে (অহংভাবে) প্রকাশ পায়। অন্ধকার 
রজনীতে দৃহজেই রজ্ছখণ্ডকে সর্প বলিয়া এবং কাষ্ঠথগকে 
তস্কর বণিয়! ভ্রম হয়। কিন্তু পরীক্ষা করিয়। দেখিলেই সেই 
ভ্রম দুর হয়। পনমাত্া ও জীবাত্বীও সেইরূপ। বিস্তীর্ণ 
বালুকামর ভূমিতে পানস্থজন তৃষ্ণার্ত হইলে উজ্জল বানুকারাশিকে 
জলাশয় বুলিয় তাহার ভ্রম হয়, বস্তুতঃ জল-ত্রম ব্যতিরেকে 
তাহা প্রবৃত জল নহে, সেইরূপ জীধাত্মা পরমাত্বা হইতে 
পৃথকৃভাবে প্রতিভাত হয়। সেইরূপ আত্ম সাক্ষাৎকার হইলে 
জীবাত্মা (অহংভীব) বা তাহার বিভূতি অর্থাৎ বুদ্ধি, 
শ্মতি প্রভৃতি অন্তঃকরণ বৃত্তি কিছুই প্রকাশ পায় না, 
পরমাত্মার সহিত মিলিত বা তাহাতে লীন হইয়া 
যায়। ৃর্য্য যেরূপ ব্রহ্ধাণ্ডের সমস্ত পদার্থকে প্রকাশ 
করেন সেইক্ধপ নিত্য অক্ষর পরমীক্মার অনন্ত জ্যোতির রশ্মি 
প্রত্যেক জীবকে প্রকাশ করিতেছে। পুর্বোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বাঞ। 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে স্বয়ং গ্রকাশ পরমাত্মা ব! ব্রদ্ষটৈতন্যই 
ভ্রান্তি সহকারে সকল প্রকার কল্পিত বা অসৎ আকারে জ্ঞানের 
বিষয়ীভূত হইতেছেন। যদি এরূপ তর্ক উপস্থিত করা যাক 
যে নির্শল ব্রহ্ব-তত্ব কিরূপে এই সকলভিন্ন ভিন্ন পদার্থের 
আঁকার ধারণ করিলেন, তাহাঁতে এই প্রত্যুত্তর করা যাইতে 
পারে যে, যে সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়। প্রতীয়মানঃ 
তাহার) প্রতিভা ভিন্ন বস্ততঃ কিছুই নহে। যেমন উজ্জল 
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নির্মল শ্ষটিকে বিবিধ প্রতিবিষ্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ স্ফটিকে 
নানাবিধ আকাব অবয়ব ব্রণ প্রত্থৃতি দুই হয়, কিন্ত, 
তাহাতে স্ষটিকের প্রকৃত নির্লতা বা উজ্জলতার কিছু- 
মাত্র হানি হয় না, সেইরূপ চেতনমক় পরমাত্মাতে এই 
বিবিধ আকার ও বর্ণ বিশিষ্ট বিশ্ব প্রতিবিদ্বিত হইতেছে। 
যেমন হুবর্ণ হইতে নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়। ভিন্ন ভিন্র নাম 
প্রাপ্ত হয়,কিন্ত সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কার বস্তুত: স্বর্ণ ভিন্ন আর 
কিছুই নহে, সেইরূপ এই বিশ্ব পদার্থ যত প্রকারই হউক সেই 
পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন একটি গৃহ নির্বাণ 
করিতে হইলে গৃহটি অগ্রে নির্মাতার চিত্তপটে অঙ্কিত হয়, পরে 
সেই মনেঃময় গৃহ নিন্দাণ শক্তির বারা দৃখময় আকারে পরি- 
ণত হয়, সেইরূপ চেতনপয় আত্মার ভাবনা বা! কর্পনাতে এই 
ভিন্ন ভিন্ন সত্বা-বিশিষ্ট বিশ্ব অগ্রে উদয় হইয়া, পরে সেই 
সকল ভাঁবনা-ময় সত! বাহে দৃশ্বম্য় আকারে পরিণত 
হইয়াছে। 

এক্ষণে দ্বিতীয় প্রকরণ অর্থাৎ পরমাস্বা কিরূপে জীবাত্- 
রূপে পরিণত হইলেন তাহার মীমাংস। কর! যাইতেছে । ধিনি 
সর্বব্যাপী সব্ধাস্তর্ধ্যামী ইন্ত্রীয়াতীত সর্ব্রষ্টা বিশুদ্ধ একমাত্র 
সাক্ষি-স্বরূপ, সেই শিবময় বিরাটরূপা সর্ধাতআই তোমার 
ম্তরকে (সহম্রার মধ্যে) অধিষ্ঠিত। সহশ্রারে বা মস্তকের মধ্য- 
স্থলে সেই সর্ধাতআই পরমাতআরূপে বিরাজমান । অতএব 
আমিই এই ছুই বিভিন্ন অবস্থায় বা ভাবে লক্ষিত হইতেছি,_- 
(১) নিধি পরমাত্মভাব, যাহা কেবল সাক্ষি স্বরূপ, ইহা 
আমার নিবৃত্তিভাব। (২) জীব ও বিশ্বীকারে পরিশত হইয়| 


[৩৩] 
এই বিশ্বঘংসারের তৃষ্টি, স্থিতি সংহার-কার্ধ্য সম্পাদন করি? 
তেছি,--ইহা আমার প্রবৃত্তি-ভাব | 





কল্পনা ও ভ্রান্তি সহকারে তত্বরৃত্ির উপদেশ । 


সম্পূর্ণ বিভূতি-বিশি্ট সেই সর্ধাত্বাকে পরমাত্মা বলিয়া 
তোমার সহশ্রারের কুটার মধ্যে অবারিত করিতেছি। 
তোমার ত্রহ্মরন্ধ, (মন্ডিক্ষ মধ্যস্থিত ছিজ্জ) হইতে স্ুযুক্সা নাঁড়ীর 
মধ্য দিয়! কুণ্ডলীতে ইহা অবতরণ করিলেন । এই নাঁড়ীর 
অভ্যন্তরে ,আত্মশক্তি বা জীবতত্ব প্রবাহিত হয়। এই নাড়ী 
ন্ধরন্ধ, হইশত অবতরণ করিয়। নেত্রদ্বয় ও নাসিকাদ্ধয়ে সং- 
যোঁজিত হইয়া, অধোভাগে গমন পূর্ধক গলনলীর নিকটে 
অন্নবাহি স্োতঃপথে প্রবিষ্ট হইয়া, সেই শ্রোতঃপথের মধ্য 
দিয়! লিঙ্গমূলে কুণুলীতে (চিত্র সংখ্য! ১৮। ১৯) সংযোজিত 
হইয়াছে । পরে বক্রভাবে উদ্দমুখ হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্যে 
প্রবেশ পূর্বক পুনর্ধার ব্রহ্গরন্ধে। (চিত্র ৩০) পর্যবসিত 
হইয়াছে। ন্ুযুযা নাড়ীর যে ভাগ কুগুলী হইতে মেরুদণ্ডের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্গরন্ধে, গমন করিয়াছে তাহার নাম 
কুস্তক নাড়ী। 

' এই স্ুযুযাতে তিনটি সুগম নাঁড়ী একত্র গ্রথিত আছে। 
ইছার মধ্যে জীবাত্বার (সুস্্ম শরীরের) প্রাণ অধোমুখে এই তিন' 
পথে প্রবাহিত হইতেছে (চিত্র সংখা ১। ২।৩)। প্রথম অংশের 
নাম সুযুয্।-যক্জের ইড়াকলাবশী, দ্বিতীয় অংশের নাম স্থযুস্ধা- 
যন্ত্রের সুসুয়াঁবশী এবং তৃতীয় অংশের নাম সুযুক্া-বন্তরের 
পিঙলাবশ;। 
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মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ কুম্তক যন্ত্রে এ তিন নাঁড়ী একর 
গ্রথিত। জীবাস্মার প্রাণ এই তিন পথে ব্রহ্গরন্ধ, অভিমুখে 
আঁবাহিত হইতেছে (চিত্র সংখ্য। ৪1 ৫।৬)। চতুর্থের নাষ 
কুম্তক-যদ্ের রেচক চন্রকলাবশী, পঞ্চম, কুস্তক-যস্ত্রের কুস্তক 
অগ্নিকলাঁবশী, ষষ্ট _-কুস্তক-যন্ত্রের পূবক কুর্কলবশী | 

স্যুয়ার পূর্বোক্ত তিন অংশের ছিঞ্রমধ্যে যে বিশুদ্ধ 
আকাঁশতন্ব প্রবাহিত হয়, তাহ! দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
এই ত্রিবিধ ক্রিয়াশক্তির অবিষ্ঠাতা। প্রথমটি জ্ঞানেজ্রিগ্ 
বৃত্তির অধিষ্ঠাতা, ইহাকে অধোমুখ ইড়াঁকলাবশী বল! যায়। 
তৃতীয়টি পাঞ্চভৌতিক-তন্বেব অধিষ্ঠাতা, ইহার না অধোমুখ 
পিঙ্গলাঁবশী । দ্বিতীয়টি ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস প্রভৃতি আধ্যাত্মিক" 
বৃত্তির অধিষ্ঠাতা, ইহার নাম অধোমুখ স্থুযুয়াবশী | 

মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ কুন্তকযন্ত্রে আবাহিত কালে সেই 
অকাশতত্ব ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া শক্তির অধিষ্ঠাতা হওয়াতে ভিন্ন 
ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কুস্তক যন্তস্থ স্ুযুক্সা নাঁড়ীর চতুর্থ 
শির! বুদ্ধিবৃত্তির অধিষ্ঠাতা, ইহাকে উর্ধমুখ রেচক চন্দ্রকলাবশী, 
এবং অন্তমুখ তমৌগুণ দৃষ্টি বল| বাঁয়। পঞ্চম, জ্ঞানশক্তির 
অধিষ্ঠাত। উদ্ধীমুখ কুস্তক অগ্রিকলাবশী এবং অন্তমূ্খ সত্বগুণ 
দৃষ্টি বলা যাঁয়। ঝষ্ট, কল্পনা শক্তির অধিষ্ঠাত1, ইহাকে উর্ধমুখ 
পুরক হূরয্যকলাঁবশী এবং অন্তমুথ রজোগুণ ঢৃষ্ট বলা যায়। অত" 
এব আমার শুদ্ধ আকাশ শ্বব্ূপ, আবাহন ও প্রবাহণ ভেদে ছুই 
আঁকার প্রকাশিত। প্রথম, স্থাষ্ স্থিতি লয়াত্মিকা অধোদুধী 
তরিগুণাম্মিক দৈবীসত্তা, অর্থাৎ অধোনুখী স্থ্টি-স্থিতি-সংহারাত্বক 
ত্রিজীব-ত্রিগুণাত্মক-বৃত্তি-বিশিষ্ট আকাশ। দ্বিতীয়, নিষ্ধি,য 
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মঙ্গলময়ী মিলনোম্মথী উদ্ধবাহিনী ত্রিগুণাস্মিকী দৈবীসত্ত|, 
অথবা! উ্দীমুখী ত্র্যর্পণ, অনুগ্রহ এবং প্রক্যবৃত্তি বিশিষ্ট ত্রিজ্র'ব 
ব্রিপ্রাণাত্মকালয় আকাশ 1 


সক্রিয় ও নিক্ি,য় এই ছুই অবস্থাভেদে আমি যে কিরূপে 
ছুই প্রকার ভিন্ন মুর্তিতে অবস্থিত তাহা বর্ণন করিলাম। এক্ষণে 
্রঙ্বরন্ধ, হইতে আমার অবতরণ কানে যে দ্বাদশ বৃত্তি প্রকাশ হইল 
তাহ! কহিতেছি। এই সকল বৃত্তি ব্রহ্গরদ্ধ, হইতে কুগুলী পর্য্যস্ত 
স্থানে স্থানে অবস্থিত । আমি এক সর্গ হইতে অন্য সর্গে অব- 
তরণ করিবার কানে আমার বিভুতি সকল পরিবন্তিত এবং 
ভিন্ন ভিন্নপক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট বিবিধ প্রকার বৃত্তি বদূহ সম্ভৃত 
হইতে থাকে । এই সকল বৃত্তির স্বতন্ত্র সত্ত। নাই, তাহারা! 
কেবল আমার পরমাত্ম-তন্বের প্রতিভা মাত্র। 

আমার গ্রথন সগ শির কপালের মধ্যস্থনে অবস্থিত (চিত্র 
সংখ্য। ৭) | এই স্থানে আমার নিব্বি কার পরমাঁক্-তত্ব হইতে প্রথম 
বৃত্তি সম্ভূত হইয়াছে । ইহাইআ মার প্রথন প্রতিভ। বা প্রথম অব- 
তার। ইহ1কে চিত্ভন্ব-বৃত্তি বা চিপ্মরতত্ব-বুত্তি বা বিজ্ঞানাত্বা বলে। 
ইহা কেবল মাত্র সর্ব সাক্ষি স্বরূপ অন্ত্যামী, দ্বৈত জ্ঞান বর্জিত, 
অনন্ত আত্ম-তত্বের হত অভেদ জ্ঞান পুর্ণ । অথব। ব্রঙ্গ-জ্ঞান 
আত্ম-জ্জান অথণ্ড অভেদ এীক্য অদ্বেত যথার্থ পরাত্পরময় । 
এই পরাঙ্পর অতি নিম্মল নিশ্চল ব্রহ্ম স্বরূপ বা অনন্ত 
আত্মতত্ব। ইনি কোন্‌ ক্রিয়া করেন ন। অথবা স্থষ্টিও করেন না 
অথচ সর্ধত্রব্যাপী দর্শনাতীত সর্বশক্তিমান সব্ধান্তর্যামী সর্ব 
অক্ষয় আনন্দ স্বরূপ, ইহা কেবল সাক্ষী স্বরূপ অনস্তাত্ম! | 
ইহাই আমর প্রথম তন্ব, ইহাই স্বয়ং পূর্ণ ও নির্বিকল্প। 
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২। আমার দ্বিতীয় সর্গ মন্তিক্ষের উপরিভাগে অবস্থিত 
চিত্র সংখ্যা ৮) ইহাকে কপাল-মধ্য-ব্রহ্মরন্ধ, বলে। এই স্থানে 
অনস্ত আত্মতত্ব হইতে আমার দ্বিতীয় বৃত্তি প্রাছ্‌ভূত হইয়াছে । 
ইহা! আমার দ্বিতীয় প্রতিভা বা অবতার, ইহাকে বুদ্ধিতত্ব বলে । 
এই স্থানে অন্তর্ধামী সাক্ষী চৈতন্য ও জীবচৈতন্যের ভেদ-জ্ঞান 
উৎপত্তি হয়. এই স্থান হইতেই মায়, সংকল্প, কল্পন। এবং ত্রাস্তি- 
রূপ প্রলোভন জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। এই স্থান 
হইতে দ্বৈত ভাব আরম্ত বা এই স্থানে পরমাত্মা-জীবাত্মার দ্বৈত 
বিবেক সন্দেহ অন্যথার্থ-পরময়ভাবের অবস্থান। ইহাই জীব- 
চেতন, যাহ! দ্বারা স্থষ্টি-আদি কার্ধ্য হইতেছে । সহ সন্দেহ 
বা! অবিশ্বাস জন্মিয়া আপনাকে অপবিত্র না করে তদ্িষয়ে সতর্ক 
থাকাই ইহার বৃত্তি বা কার্ধয। অন্তর্ধযামী চিদাত্মার ন্যায় ইহাও 
নির্শথল, অবিনাশী ও নিত্য আনন্দময় । ইহা! অনন্ত আত্মার 
প্রবাহিকা তত্বের ইচ্ছ। ও নিয়ম সকল প্রতিপালন করেন । 

৩। আমার তৃতীয় সগ মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে (চিত্র সং৯)। 
ইহাকে মন্তক-মধ্যঃ-দীর্ঘন্থৎপাঁ-বিবেক-প্রকাশ কমল বলে, এই 
স্থানে আত্মতত্ব হইতে আমার তৃতীয় বৃত্তি প্রাছভূর্ত হইয়াছে। 
ইহাই আশার তৃতীয় প্রতিভা বা অবতার । ইহাকে জ্ঞান শক্তি 
বা জ্ঞানবৃদ্তি বলে। এই স্কানে আত্মতন্ব হইতে মহস! প্রেম ব1 
আসক্তিভাব প্রাছু ই ত হইয়, অবিশ্বাস ও পাপ প্রবর্তিত করে। 
এই স্থানে জীবাত্ব। ত্রিগুণাত্মকভাবে পরিণত হয়েন। এই স্থানেই 
চিত্ত-বৃত্তির আবির্ভাব, যাহাকে মিথ্য। সংকল্প অন্তথার্থ প্রতি- 
পাশিত প্রতিবিদ্ব ছায়া বা তৎপরময় বলে। ইহার পর উত্তরো* 
তর যে সকল বৃত্তি প্রাদুভূতি হইয়াছে, তাহাদিগের গুতাশুভ 
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কর্দের সাক্ষী শ্বরূপ ও তাহাদিগের সহানুভূতি করাই ইহার 
কার্ধ্য। ইহা প্রথমতঃ জীবকে পাপ হইতে নিবন্তিত করিবার 
জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ ধর্মে গ্রাবপ্তিত করিবার জন্ত চেষ্ট। করে। 
ইহা ব। এই বৃত্তি অপরাপর বৃত্তি সফল অনন্ত আত্মতত্বের নিয়ম 
ও ইচ্ছ| পালন করিয়। ধর্মতঃ ন্তায়ান্ছগতভাবে ও অকপটভাবে 
কার্য করিতে প্রবন্তিত করে । 

৪। চতুর্থ সর্গ মণ্তিষ্কের অধোভাগে অবস্থিত (চিত্র সং 
১০)। এই স্থানে আত্মতত হইতে আমার চতুর্থ বৃত্তি প্রতিভ। 
ব। অবতার প্রাছুভূতি হইয়াছে। ইহাকে প্রজ্ঞাবৃত্তি বলে। 
এই স্থানেই অনিত্য সখের বাসনা 'এবং আসক্তির উৎপত্তি। 
সেই অনিত্য স্থখই নিত্যস্থখ বলিয়! বিবেচিত হয়। সেই 
সকল সুখ নিদ্রিত জীবের স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা ও ক্ষণিক। এই 
স্থানে দ্রিগুণাকআ্ক জীব অজ্ঞানত্রক ভাবে অর্থাৎ অজ্ঞান- 
অন্ধকারে আবৃতের ন্যায় প্রকাশ পায়। আত্মতঙ্ের নিয়ম ও 
ইচ্ছা! পালন করিয়া আত্মাকে পাপ ও অসত্য হইতে রক্ষা কর! 
এই বৃত্তির কার্য্য। 

৫1 আমার পঞ্চম সর্গ ললাটের মধ্যে অবস্থিত (চিত্ত 
নং ১১) এই স্থানে আত্মতন্ব হইতে আমার পঞ্চম বৃত্তি 
প্রতিভ| বা শবতার প্রাছুভ্‌ ত হইয়াছে। ইহার নাম স্থৃতি বৃত্তি 
এই স্থানে স্থৃতি, বিশ্বৃতি ও প্রন্তাবনা-বৃত্তির উৎপত্তি। এই 
স্থানে অজ্ঞানান্ধ জীবের অধিষ্ঠাতা, অহংভাঁবের অধিষ্ঠাতারূপে 
পরিণত হয়েন। এই বৃত্তি মহাতজ্ের সহিত মিলিত হইর 
ইচ্ছান্গসাঁরে আঁপনাঁতে যে কোন বস্ত রচন! করেন, এবং 
মদাহচ্ষারের বশবর্তী হইয়। তাহ। আপনাতেই, রক্ষ। করেন, 
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এবং মহামায়ার প্রভাবে পুনরায় তাহা বিশ্মুত হয়েন। 
জন্মাস্তর গ্রহণ করিয়! পাপ পুণ্যের' ফল এই বৃত্তির দ্বারাই 
ভোগ হইয়া থাকে এবং এই বৃত্তি অর্তি সাবধান ও বিবেচনার 
সহিত আমার নিয়ম ও ইচ্ছ। পাঁলন করেন। 

৬। আমার ষষ্ঠ সর্গ ভ্রদর নধ্যে অবস্থিত (চিত্র সং ১২)। 
এই স্থানে আত্মতত্ব হইতে আদার ষষ্ঠ বৃত্তি ব! প্রতিভ। বা অব- 
তার প্রাদভূতি হয়। ইহাকে চিস্তা-বৃত্তি বা চিন্ত-বৃত্তি বলে। 
মিথ্য। কল্পনা ব। কবিদ্রিগের কল্িত রচনার ভা সমুদয় এই স্থানে 
আঅহংজ্ঞানের অধিষ্ঠাত। ভাববুন্তির অধিষ্ঠাতারপে পরিণত 
হয়েন। এই বৃত্তি স্বীয় আবরণ ও বিঙ্ষেপ শক্তি দ্বারা 
চিত্তের ভাবসমূহকে প্রকৃত পথে চালিত করে। ইহ। মাধূর্ধ/ 
ও সহিষ্টুভাবে আমার নিয়ম ও ইচ্ছ। প্রতিপালন করে। 

৭। আমার সপ্তম সর্গ নাসাগ্রে অবস্থিত (চিত্র সং ১৩)। এই 
স্থানে আত্মতত্ব হইতে আমার সপ্তম বু, প্রতিভা বা অবতার 
প্রাহ্ভূতি হইয়াছে। ইহাকে আত্মগৌরব, আম্মপ্রেম এবং 
আত্ম-্রাস্তি বৃত্তি বসা যায় । এই স্থানে চিন্তা বা চিত্ব- 
বৃত্তির অধিষ্ঠাতা কল্পনা ও বাসনা-বুত্তির অধিষ্ঠাতান্বপে 
পরিণত হয় । আঁ্মাবনমন ও আত্মত্যাগ এবং আপনার ভাব 
বা অবস্থ। বুঝিতে পারাই ইহার কাধ্য। ইহ। ধৈর্য্য, নম্রতা ও 
সন্তোষের সহিত আমার নিয়ন ও ইচ্ছ। পালন করে। 

৮। আনার অষ্টন অগগ জিহ্বা! মধ্যে অবস্থিত (চিত্র 
সং ১৪)। এই স্থানে আমার অষ্টম বুত্তি প্রতিভা বা অবচ্চার 
প্রাহ্ভূত হইয়াছে। ইহাকে তনোবৃত্তি, উগ্র, শান্ত প্রভৃতি 
ভাব-বৃত্তি ও উৎকর্ষ বৃত্তি বলে । তমোবৃত্তির দ্বার]! উত্তমন্ূপে 
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বিবেচনা না করিয়াই কার্ধ্যে প্রবপ্তিত হয়, ভাববৃত্তির দ্বারা 
্টাঘ্যান্যাষ্য চিন্তা না করিয়া নির্ববোধের ন্যায় কার্ধ্য করে। উৎ- 
কর্ষ বৃত্তির ছারা ন্যায় এবং যুক্তি অনুসারে কাঁধ্য করে। এই 
স্থানে কল্পন। ও বাঁসনা-বৃত্তির অধিষ্ঠাতা, সত্ব, রজ, ত্মঃ এই 
ত্রিগুণময় বিবেচন] বৃত্তিতে পরিণত হয়। প্রশাস্তভাব, প্রফুল্লতা, 
যুক্তিপরায়ণতা, নত্র এবং কোমল প্রকৃতি, এই গুলি এই বৃত্তির 
ধর্দ। ইহ! উৎ্সাহু, সহিষ্ণুতা ও প্রশাস্তভাবে আমার নিয়ম ও 
ইচ্ছ! পাঁজন করে। 

৯। আমার নবম সর্গ কমধ্যে অবস্থিত (চিত্র সংখ্যা 
১৫) । টু স্থানে আমার নবম বৃত্তি প্রতিভা বা অবতার 
গ্রাছুভূতি হয়। ইহাকে বুদ্ধিবৃত্তি বলে। এ স্থানে বিবেচনা- 
বৃত্তির অধিষ্ঠাতা ব্যবসায়াত্মিক ব। ক্রিয়া-সাঁধিকা বুদ্ধি-বৃত্তির 
অধিষ্ঠাতারূপে পরিণত হইয়াছে। এই বৃত্তি চারি অংশে 
বিভক্ত £--১। উদ্বেগ-বৃভ্ি,__লঘু পরিবর্তনশীল এবং হৃদয়ের 
কুপ্রবৃত্তির সহিত সংস্থষ্ট( ২। অন্তঃকরণের বৃত্তি সমস্ত," 
ইহারা সন্দেহ, সংশয় ও আশাপুর্ণ, এবং অস্তঃকরণের কুপ্রবৃত্তির 
সহিত সংস্থষ্ট। ৩। আঁকাক্গা-বৃত্তি,_পাঁপ-কার্ধ্য ইহার একাস্ত 
সংকল্প, এবং বাঁসনা-স্থিত পাপকার্ষের সহিত ইহা সংস্থষ্ট। 
&। গর্ধ্ধ এবং অনাদর বৃত্তি,_কেবল আত্মস্থখের প্রতিই এই 
বৃত্তির দৃষ্টি। এই সকল বৃত্তি নীরস এবং নির্দয় প্রকৃতির সহিত 

ংস্থষ্ট। এতদ্যতীরেকে এই চারি বৃত্তির প্রকৃত কর্তব্য কার্য্যও 
নির্দিষ্ট আছে। যথা,_- 

১। প্রথমা বৃত্তি হইতে 1সংকল্পের স্থিরতা ও হদয়ের 
নির্মলতার উৎপত্বি। ২। দ্বিতীয়া বৃত্তি হইতে বিশ্বাস) 
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শ্রদ্ধা এবং অন্তঃকরণের নিশ্মলতার উত্পত্তি। ৩। তৃতীয়া 
বৃত্তি হইতে পবিত্র কার্য এবং বাসন। নির্্মলী-করণের দৃঢ় অঙ্কলপের 
উত্পত্তি। ৪। চতুর্থী বৃত্তি হইতে সর্ধত্র আত্মভাবে দর্শন এবং 
সহানুভূতি, সাম্থকুলতা ও প্রেম, এই সকলের উৎপত্তি। এই 
সকল বৃত্তি সম্প প্রশান্ত প্রকৃতিতেই জন্মে। এই সকল বৃত্তি 
আঁপনাপন কর্তব্য সম্পাদন করিয়াই আমার নিরম ও ইচ্ছ। 
পালন করে। 

১০। আমার দশম সর্গ হদয় মধ্যে অবস্থিত (চিং সং ১৬)। 
এই স্থানে আমার দশম বৃত্তি, প্রতিভা অথবা অবতার প্রাছুভূ 
হয়। এই স্থানে অনুবাগ ও বিরাণ গ্রভৃতি অন্তঃকরদের ভাব 
সমুদয় উদয় হয়। এই সকল ভাব অই্বিংশতি প্রকরি। 
যথা»-€১) পরক্ত্রীতে ব্যভিচার প্রবৃত্তি, ২) ভোগের অতিশয় 
লালস।, (৩) জাগ্রত অবস্থার ক্রিয়া এবং স্থখের অভিলাষ, (৪) 
অন্নময় কৌশ অর্থাৎ স্থুল শরীরের বৃত্তি সমূহ । ৫) প্রাণিহিংস। 
বৃত্তি। (৬) ভাথ আপনাকে অন্যভাবে দেখান, ও ধনগর্কের 
বৃত্তি, 6৭) প্রতারণ। ও বঞ্চন। বৃত্তি, ৮৮) স্বপ্রাবস্থা (৯) প্রাথময় 
কফোঁষস্থিত শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা আবত্মরক্ষ| বৃত্তি, (১০) নামান্য 
দোষ, হানি বা অপম(নে ক্রোধের প্রবৃত্তি । (১১) কার্পণ্যত। 
(১২) ইহ পরলোকে সুখ ভোগে অতিশয় লালসা (১৩) স্যুগ্জি 
বা নিঃস্বপ্ননিত্রী | (১৪) মনোময় কোশের বৃত্তি সমস্ত । (১৫) 
গুজ, কলক্র, জননী প্রভৃতি জগদ্বস্তর প্রতি অন্তঃকরণের 
অতিশয় আসক্তি । (১৬ ধন এবং শারীরিক বলজনিত আবত্ম- 
গর্ব ও ক্মহক্কার। (১৭) চিত্তের বৈষম্যভাব। €১৮) তৃর্য 
জবস্থা । (১৯) জ্ঞানময়-কোশস্থিত অত্তঃকরণ বৃত্তি বা বৃদ্ধি 
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বৃতির ওঁঙকর্ষ লাভের আকাজ্ষা। (২০) বিশ্মায় ও মোহিনী- 
বৃন্তি। €২১) আপনার স্তায় অন্যের অভাব ও কষ্ট দেখিবার 
আকাজ্ষা | (২২) একাগ্র বা ধ্যানের অবস্থায় মনের বিশৃঙ্খল 
ভাব। (২৩) কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করিয়া! স্থথ অন্গভব--এইটি 
আনন্দময় কোশের বৃত্তি । (২৪) ঈর্ষা । (২৫) ভ্রগতের মধ্যে 
কাহাকেও সমকক্ষ জ্ঞান না কর। বৃত্তি) (২৬) আত্ম 
প্রশংসার আকাজ্ষ]। (৭) আত্মবিশ্বাস বা আত্ম-নির্ভর 
প্রবুত্তি। (২৮) গর্ব, লজ্জা বা খ্যাতির অনুরোধে সত্যের বিদ্প 
কর|। এই শানে বুদ্ধি বৃত্তির অধিষ্টাতা, ভাব ও কল্নন1 বৃত্তির 
অধিষ্ঠাতাঁঝুপে পরিণত হর। অস্তঃকরণের ভাব বা রিপু এবং 
কল্পনার বিপদ হইতে আম্মাকে রক্ষ। করাই ইহার কার্য । এই 
বৃত্তি একাগ্র ও বৈরাগ্য সহকারে আমার ইচ্ছা! ও নিয়ম পালন্‌ 
করে। | 

১১। আমার একাদশ সগ নাভিমণলে অবস্থিত। এই 
স্থানে আত্ম-তন্ব হঈতৈ আমার একাদশ বৃত্তি প্রতিভা অথবা 
অবতার প্রাছ্ভতি হইয়াছে । ইহাকে ভ্ঞানেত্দ্িয়-বুত্তি বলে। 
জ্ঞানেক্িয় বৃত্তি পঞ্চবিধ, যথা,-অবণেন্দির, স্পেজিয়, দশনে- 
ক্রয়, রসনেন্দ্রিয় ও ব্রাণেক্দির । প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ছয় 
প্রকার করিয়। শক্তি আছে। 

শ্রবণ ও বাণিজ্যের শক্তি ঘথা,-:(১) দুরস্থ শব্দগ্রহণী 
শক্তি, বাক্‌-প্রবর্তিনী শক্তি । €২) ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শব্গ্রহণী 
শক্তি, এবং ভিন্ন ভিন্ন শব্খ-প্রবর্তিনী শক্তি 6৩) মক্ঞাত ভাবে 
বা অচেতন ভাবে বাক্‌-প্রবর্তিনী শক্তি, এবং সেইবগ শব ব 
বাক্/-গ্রহণী শক্তি। (৪) সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন স্বর গ্রহণী-শক্তি, 

৬ 
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ও সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন শ্বর-প্রবর্তিনী-শক্তি । (৫) বর্ণোচ্চারিণী 
শক্তি, এবং উচ্চারিত বর্ণগ্রহণী-শক্তি । €৬) সঙ্গীত-শক্তি, এবং 
সঙ্গীত স্ুখান্ভাবিনী ও তাহাতে চিত্তের একাগ্র বা লয়- 
'বিধায়িনী শক্তি। 

ম্পর্শজ্ঞান শক্তিও ছয় প্রকার। যথা ;--(১) বেদনান্ভূতি 
শক্তি, (২) স্ুখান্গুভৃতি শক্তি, তি) শ্রাস্ত্যান্থতৃতি শক্তি, (৪) 
বিন্যয়ান্ভূতি শক্তি, (৫) শারীরিক বা মানসিক যাঁতনান্ৃতৃতি 
শক্তি। (৬) অঙ্গ সঞ্চালনে সুখান্ৃভৃতি শক্তি । 

দর্শনেক্ড্রিয়ের শক্তি ছয় গ্রাকার । যথা :-" 

(১) দুরস্থ বন্তর অনুভূতি শক্তি, (২১ চক্ষুর নিমীলনে?- 
ন্লীলনী গতির অনুভূতি শক্তি, (৩) তেজঃ ব1 অন্ধকাঁর অনুভূতি 
শক্তি, (8) পদার্থের প্রতি স্বেহ, প্রেম এবং কুদৃষ্টিতে দর্শন 
করিবার শক্তি, (৫) অন্তরে বা বাহে শুষ্ম পদার্থের ভেদজ্ঞান 
শক্তি, অদ্ভুত ব। যাঁতন। পূর্ণ !পদার্থ দর্শনে বিস্ময় এবং ছুঃখ 
অনুভূতি শক্তি। 

রসনেক্রিয়ের শক্তি ছয় প্রকারি, ধথা ১০ 

€১ ভাল মন্দ স্বাদের ভেদ জ্ঞান, (২) যেদ্ধপ স্বাদে বহন 
হয় তাহার উত্তেজনা! জ্ঞান, €৩) স্বাদ হীনতাঁর জ্ঞান, (৪) ভক্ষ্য- 
জ্রব্যের সুব্বাহ্তা জ্ঞান, (৫) যে সুস্থাদ গ্রহণে মাদকতা জন্মে 
'দেই স্বাদের জ্ঞান, (৬) শীত এবং উষ্ণের ভেদজ্ঞান । 

দ্রাশেন্দিয়ের শক্তি ছয় প্রকার যথা £-- 

১) উত্তম ব। অধম গদ্ধের ভেদজ্ঞান, (২১ শ্বাস প্রশ্বাসের 
অনুভব, (৩) উত্তম ও অধম গন্ধের ভেদ-জ্ঞানের- রাহিত্য, (৪) 
উত্তম বা অধম গন্ধের আ্াণ শক্তি, ৫) যে সৌরভ গ্রহণে 
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মাদকতা জন্মে তাহার জ্ঞান, (৬) দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক 
অল্প অন্ন শ্বাস গ্রহণের, জ্ঞান। কল্পনা ও হৃদয়ের ভাবের. 
অধিষ্ঠাতা এই স্থানে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্টাতারূপে পরিণত হইয়া- 
ছেন। অতিশয় ইন্জিয়-স্থথের ভোগ হইতে আত্মাকে রক্ষা 
করাই ইহার কার্ধ্য, এবং পূর্বের ন্যায় ইনিও আমার ইচ্ছা ও 
নিয়ম পালন করেন। 

(১২) আমার দ্রাদশ সর্গ লিঙ্গমূলে অবস্থিত। এই স্থানে 
আত্মতব্ব হইতে আগার দ্বাদশ বৃভি, প্রতিভা বাঁ অবতার স্ববপ 
প্রাদুভূতি হইরাছে। ইহাকে প্রকৃতি বা তন্সাত্র বা তত্বের 
অধিষ্ঠাতা,বলে। তন্থ বা তন্মাত্র ছুই প্রকার,--ভৌতিক-তত্ 
ও জ্ঞানেক্জ্রির-তন্ব। ভোৌতিক-তন্্ পঞ্চ প্রকার যথা £--ক্ষিতি- 
তত্ব, জলতন্ত্, অগ্নিতত্ব, স্বামুতন্ত এবং আকাশতন্ত। 

অস্থি, নখ, মাংদ, মেদ, ত্বকৃ, শিরা, লোমকুণ, লোম প্রভৃতি 
যদ্ঘারা শরীরের অবয়ৰ জন্মে সেই সকল ত্রব্য ক্ষিতিতত্ব হইতে 
সম্তূত । 

লালা, ছু্ধ, অশ্রু, নাসাআব, মুত্র, স্বেদ, এবং সকল প্রকার 
জলীয় ধাতু,মস্তিক্ষ,পেশী,রক্র১শুক্র ইত্যাদি জলতন্ব হইতে জন্মে। 

যাতনা, পীড়।, চিন্তা, অতিশয় মনেব আসক্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, 
নিদ্ভা, অলস, অজীর্ণ, স্ত্রীসহবাঁস, আকাকঙ্ষা, বিরতি, ভক্তি” 
একা গ্রত।, জড়তা ও শারীরিক বাতনা, এই সকল অগ্নিতস্ 
হইতে জন্মে । 

গতিশক্তি মাত্রই বাযুতত্ব হইতে উতৎ্পপ্ন। শয়ন, প্রসারণ, 
ভ্রমণ, উপবেশন, ধাঁবন, লম্কন, উল্লম্ফন ও কম্পুন, প্রাণবামুর 
কাধ্য | শরীরে শোশিত এবং অন্ত পদার্থ সঞ্চালিত করা 
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ব্যান বাখুর কাঁধ্য। বমনের বেগ প্রভৃতি নাগ বায়ু হইতে 
জন্মো। পুরীফ, মূত্র শুক্র বা গর্ভ-নিঃসরণ হওয়া! অপান বাধুর 
ক্রিয়া / নেত্রের নিমীলন, উন্লীলন বা পরিবর্তিত করণ, কৃ 
বাযুব ক্রিয়া । কাশি, হাচি, বাক্য কথন এবং ক্ষীত হওন, 
উদ্ান ৰারুর কাধ্য। হাটি বিশেবতঃ ধনগ্রয় বাঘুর কার্য । 
হাস্য, চর্বণ, মুখের প্রনারণ ও সঙ্গোচন, দেবদন্ত বাধুর কার্ষ্য । 
দীর্ঘশ্বাস কৃকর বাধুর কাধ্য। আগ্নি সহকারে আহারীয় ত্রব্য 
পরিপাক করা সমান বায়ুর ক্রিয়। | 

আত্মপ্রেন, চিত্তের ভাব, আস্বক্ষা, ভয়, লজ্জা, বিরতি, 
আনন্দ এবং চিন্তা এইগুলি আকাশ তন্ব হইতে জন্মে। সস 
আকাশ, চেতন-বৃত্তি-পরিচালনের অবর্কাশ স্বরূপ, এবং শারী- 
রিক স্বাস্থ্যের উপযোগী । 

অস্থি, মাংন, নথ, লোম প্রভৃতি শরীরের কঠিন ভাগ, পার্থিব 

ংশ-সভৃত | মূত্র, স্বেদ, শোণিত প্রন্থৃতি জলীয় ভাগ, জগ্গী- 
য়াংশ-সম্ভৃত। ক্ষুধা, নিষ্্া, শ্রান্তি গ্রহৃতি আগ্নের-অংশ-সম্ভৃত। 
আকুঞ্চন, প্রসারণ প্রভৃতি ক্রিয়।-প্রবৃত্তি বায়ব্য অংশ-সম্ভৃত। 
এবং ক্রোধ, ভয়, লজ্জা, ৫প্রম গতি আকাশাংশ-সম্ভুত। এই 
হ্বানে জীব এই সকল তত্বেব সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় বৃত্তি 
সকল সাম্যভাবে পরিচালন। করে, এবং পাপ-কর্মের আতিশগ্য 
হইতে নিবৃত্ত হয়। 

জ্ঞানেত্দ্রিঘের তন্মাত্র সকশও পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত | যথা £-- 


(১) পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিয় তত্তের সহিত মিলিত পার্থিবতত্ব 
হইতে অহঙ্কার, প্রাণ, শ্বাস-প্রশ্বান বাষু, পদার্থের গন্ধ, এবং 


পেশীর গতি, এই পাঁচটি জন্বে। 
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(২) মন্তিঙ্ষ-গত স্থৃতি-শক্তি, অপাঁন বাঁধু নিঃসরণ-শক্তি, 
জিহব।-পেশী সঞ্চালিনী-শক্তি, চর্বণ ও লেহন-শক্তি, শুন্র 
নিঃসারণ দ্বার! সস্তান-জননী-শল্তি, জ্ঞানেজ্দ্রিয়-তত্বের সহিত 
জল-তব মিগিত হইয়া এই পঞ্চবিধ শক্তি জন্মায় । 

(৩) ভৌতিক বুদ্ধিবৃত্তি, স্বর-উৎপাঁদিকা-শক্তি, ভৌতিক- 

দৃষ্টি, দৃশ্য বস্তর আকার অনুভব, এবং দৈহিক সখ ছুঃখ ভোগের 
অনুভব, অগ্নিতন্বে, পঞ্চ জ্ঞানেস্রির-তত্ব মিলিত হইয়া এই 
পাঁচটি গুণ জন্মায় । 
(৪) মস্তিক্ক-গত চিত্তবৃত্তি বা চিন্তাশক্তি, সর্ধদেহ সঞ্চারিণী 
বায়বী-শীঁ্ি, যাহ। দ্বারা শে!ণিত চালিত হয়) পাকাশয় আশ্রিত 
সমান বাঁযু, শীতোষ্ অনুভব শক্তি, সহসা চমকিত হওনের 
শক্তি এবং মস্তক সঞ্চাপনী-শক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয় তত্বের সহিত 
বায়ব্য-তন্ত নিলিত হইলে এই পঞ্চ শক্তি জন্মে । 

(৫) ভোৌতিক-তত্ব এবং জ্ঞানেন্রিয়ে অধিঠিত আকাশ, 
যে দকল শিরার মধ্যে শোণিত ও অন্যান্য ধাতু প্রবাহিত হর, 
সেই সকল শিরার অভ্যন্তরে অধিঠিত আকাশ, বাহিরে এবং 
অন্তরের শব্দে অধিষ্ঠিত আকাশ, উচ্চারিত বর্ণে অধিষ্ঠিত আকাশ, 
এবং সঙ্গীতের সরে অধিষ্ঠিত আকাশ । জ্ঞানেক্িিয় তত্বের 
দ্বহিত মিলিত হইয়! আকাশ পূর্বোক্ত পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত 
হয়। যাহাতে জীব সকল পাপে নিমগ্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত না 
হয, সেই সকঙ্গ কা্ধ্য হইতে বিরত করিয়। জীবকে রঙ্ষ। করাই 
এই জ্ঞানেত্র্রিয় তব্বে ও ভৌন্তিক তত্বে অধিষ্িত আত্মার কার্ধ্য। 

হে জীবাত্বন্‌! আমি কিরূপে ছুই গ্রকাঁর ভাঁবে গ্রকাশিত 
হই, তাহ! তোমার নিকট কীর্তন করিঙান, অর্থাং (১) নিকিস্ব 
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ভাব কা নিবৃত্তি অবস্থা (২) সক্রিয় ভাব বা প্রবৃত্তি অবস্থা” 
খাহা কেবল মনের কল্পনা মাত্র । 

আমার অনস্ত আত্ম! বৃন্ষত্বর্ূপ নিফ্চিয ভাব হইতে প্রথ- 
মতঃ স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানময় বা বোধময় ভাবের অধিষ্ঠাত। 
চিৎ । (চিত্র সংখ্যা ৭০ 

দ্বিতীয়তঃ; বুদ্ধি-তত্ব-প্রতিবিশ্বিত ঘনীভূত চিৎ ( অর্থাৎ 
অখণ্ড অনস্ত চেতন, অজ্ঞান বা মায়! সৃহকারে সম্কুচিত হইয়া 
অপরিষ্ষাট অহং ভাবে বুদ্ধিতত্বে প্রতিবিম্বিত হয়। (চিত্র 
সংখ্যা ৮ 

তৃতীয়ত: ৷ সেই অপরিস্ফট অহং ভাবে সঙ্কুচিত চেতন 
পরিস্কট অহংজ্ঞানে গ্রতিবিদ্বিত। (চিং সং ৯)। 

চতুর্থতঃ | সেই অহং জ্ঞানবিশিষ্ট চেতন প্রজ্ঞাতব্বে 
প্রতিবিশ্বিত। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বার যে সংস্কার জন্মে, 
সেই সংস্কার স্বরূপ চেতন বৃত্তিকে প্রজ্ঞা বলে। (চিং সং ১০) 

পঞ্চম । প্রঙ্জাতন্ব গ্রতিবিষ্বিত চেতন স্থৃতিতন্বে আবিভূতি। 
(চিং সং ১১) 

যন্ঠ। স্মৃতিতস্ব্ে প্রতিবিশ্বিত চেতন চিত্ত তত্বে ব1 চিস্তা- 
বৃত্তিতে আবিভূ ত। (চিং সং ১২) 

সপ্তম । চিত্ত-তন্বে গ্রতিবিষ্বিত চেতন বাসনা তন 
আবিভ্ত ( চিং অং ১৩) 

অষ্টম। বাসনা তন্বে প্রতিবিশ্বিত চেতন উত্তমাঁধম ভেদ 
বিবেচনার বৃর্তিতে আবির্ভত | € চিং সং ১৪) 
; নবম উত্তমাথম-ভেদ বৃত্তিতে প্রতিবিদ্বিত চেতন বিচার 
বৃ্িতে মাবিভূতি। (চিং সং ১৫) 
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দশম । বিচাঁর বুত্তিতে প্রতিবিষ্বিত চেতন চিত্ত ভাবের 
বৃত্তিতে আবির্ভত | (চিং সং ১৬) 

একাদশ | চিত্তভাবে' প্রতিবিষ্বিত চেতন জ্ঞানেক্রিয় 
বৃদ্তিতে আবির্ভত | (চিং সং ১৪) 

দ্বাদশ | জ্ঞানেন্িয়ে প্রতিবিষ্বিত চেতন ভৌতিক ও 
প্রাকৃতিক তত্বে আবিভূতি। 

অতএব হে জীবত্মন্‌ । তুমি মানব আকারে আমার এই 
দ্বাদশ প্রতিভা -বিশিষ্ট বৃত্তির সমষ্টি জীব আমা হইতে ভিন্ন । 


স্পা পিপিপিদলিস 


তত্বলয় কৈবল্য অনুভূতির অভ্যাঁস 
করণার্থ পরমাত্ম! জীবাত্মাকে 
উপদেশ করিতেছেন । 


হে জীব! তোমার অস্তিত্ব ভ্রান্তিময়, এইটি তৌমাঁকে 
বুধাইবাঁর জন্য আমার দ্বিতীয় অবস্থা বাঁ প্রবৃত্তি-ভাঁবের দ্বাদশ 
বৃত্তি তোমাকে কহিয়াছি। এক্ষণে তোমার অস্তিত্বই নাই, 
এইটি তোমাকে বুঝাইবার জন্ত আমার দ্বিতীয় অবস্থা বা 
্রবুত্তি ভাবেরই অস্তিত্ব নাই, ইহাই দেখাইব। 

পরমাত্মার নিকট শ্রবণ করিয়। শিষ্য জীবাত্বা বুঝিতে 
পারিলেন যে যাবৎ তিনি (জীব) আত্মা হইতে আপনাকে 
ভিন্ন ভাবিয়। চিন্ত! করেন তাবৎ কাঁপই তিনি (জীব ) প্রকাশ 
পাইতে গ্রাকেন, পরমা চিন্তায় তাহার (জীবের ) অস্তিত 
এককালেই থাকে না 
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হে পুণ্যাখ্বন শুর খামিন্‌! আপনার বাক্য শুনিয়া আমি 
প্রত্যক্ষ পরিষ্কাররূপে বুঝিলাম যে যাবৎ অমি আপনার দ্বিতীয় 
তত্ত বা! প্রবৃত্তি অবস্থা প্রকৃত বলিয়] চিস্তা করি তাঁবৎ কাল 
মাত্র আমি আপন অস্তিত্ব" স্বপ্নের হ্যায় প্রত্যক্ষ করি। এক্ষণে 
হে পুণ্যাম্মন! আনি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, যে 
বিনষ্ট করিয়াই হউক, বা বিম্মরণ হইয়াই হউক, যাহাতে 
আমি আপনি পুর্ধোক্ত ছ্বাদশ-বৃত্তি বর্জিত হইতে পারি, 
তাহার কৌশল আমাকে উপদেশ করুন্‌। | 

তাহাতে পরমাত্ম। গুরু তাঁহাকে আপন প্রথম তত্ব ব1 
নিবৃত্তি-অবস্থার প্রকৃত ভাবের উপদেশ এইরূপে প্রদ্দা্ম করিতে 
লাগিলেন। আরশ অনস্ত আত্মা নিক্ষিয় অবস্থায় তিন ভাবে 
প্রকাশ পাই । যথা £-- 

১1 নিত্য, অনন্ত, সব্বসাক্দী আনন্দ স্বরূপ । 

২। অনুগ্রহ এবং করুণার নিন্মল পবিত্র তত্বের স্বরূপ । 

৩। বিচার এবং ক্রোধের কঠিন ও অবিচলিত তত্বের 
স্বরূপ | 

আমার তৃতীয় তন্বের দ্বারা বিমার্গগাঁমী জীবগণকে কর্ম 
ফ্জ প্রদান করি। দ্বিতীয় তন্বের দ্বার! তাহাদিগের কল্যাণ 
বিধান করি, এবং আমাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ করি। 
প্রথম তত্থের দ্বারা তাহাদিগকে আমার অনস্ত আত্ম স্বরূপে 
পরিণত হইতে সমর্থ করি। 

জীবগণ দ্েহাত্তরে কর্মকলভোগ করিয়া কি রূপে 
আত্মশুদ্ধি ও মুক্তির জন্য অনুতাপ করে তাহ। এক্ষত্রে কহি- 
তেছি। এইটি বুঝিবার জন্য অন্য জীবগণ কিরূপে কর্মফল 


[ ৪৯. ] 

ভোগ করে তাহ! তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর। তাহা হইলে তুমি 
আমার অনস্ত মহিমী, জন্গগ্রহ, করুণ! এবং ক্রোধ স্পষ্টই 
অনুভব করিতে পারিবে । তুমি তোমার পূর্বোক্ত দ্বাদশ 
বৃত্তিকে উপদেশ দাও যে তাহাধা আপনাদিগের জ্ঞানদৃষ্ট 
প্রসারিত করিয়া আমাকে প্রত্যক্ষ করে । তাহা হইলে তাহারা 
আমাকে ধারণা করিতে ও আমাঁতেই লীন হইতে সমর্থ 
তইবে। ইহলোকে নিত্য ও অনিত্য বস্বর প্রভেদ জানিবার 
জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কহিবে যে: 

১। এই সংসারের সমস্ত স্থখই তোমাদিগের ন্যায় মিথ্যা 
ও অসাি। কিন্তু তোমাঁদিগের অভ্যন্তরস্থ চেতনময় আত্মাই 
অক্ষয়, অবিনাশী নৎপদার্থ। এই নিত্য এবং অনিত্য বস্তর 
ভেদ-জ্ঞানকে নিত্যানিত্য বস্ত বিবেক অথবা অসদ্বস্ত হইতে 
মনের নিবৃত্তি ব! ত্যাগ বলা যায়। 

২। এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তুমি ইহলোকে ও পরলোকে 
স্থুথ সন্তোগের বাসন। পরিত্যাগ করিবে । ইহাকে ইহামুত্র ফল- 
ভোগ বিরাগ অথবা ইহ পরলোঁকের আসক্তি ত্যাগ বলা যায় । 

৩। তুমি এরূপ নিশ্চলভাবে মগ্প হইবে যেন এঁহিকের 
স্থখ তোমাকে বিচলিত করিতে না পারে। ইহাকে শম 
এবং দম কহে। 

৪। এই সংসার সুখ একেবারে পরিত্যাগ করিবে আর 
ভাহার অগ্ুনরণ করিবে না । ইহাকে উপরতি বলে । 

৫1 সুখ দুঃখ, শীত, উষ্ণ, আসক্তি দ্বণা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা 
প্রভৃতি দ্বন্দ বিষয়ে উদাসীন ভাব অবলম্বন করিবে । ইহাকে 
তিতিক্ষা বপে। 

৭ 
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৬। অনম্ত আঁআ্মতক্ডের মহিমা চিন্তায় নিরন্তর প্রগাঁট 
ভাবে নিমগ্ন থাকিবে । ইহাকে সমাধান বলে। 

৭) এই নিত্য আনন্দ ভাবে নিরস্তর অবস্থিতি কৰিতে 
চেষ্টা করিবে। হে জীবাত্মন্‌, তুমি এক্ষণে তোমার দ্বাদশ 
বৃত্তিকে স্থ স্ব কার্ধা ইহাতে নিবন্তিত করিয়। কুণডলীতে ( চিং 
সং১৯) অবরোহণ করিবে, এবং সেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী 
দেবীকে জিজ্ঞাসা! করিবে, হে দেবি! আমার এই শারীরিক 
সমস্ত ভৌতিক কার্ধ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছ তুমি কে? ইহাতে 
তিনি উত্তর করিবেন,_-“আমি ভোমার গুরু পরমাত্ম দেবের 
দ্বাদশ প্রতিভা বা অবতার, সুতরাং আমি সেই পরমাজ্মা ) 
তাহাতে তুমি প্রত্যুত্তর করিবে “তোমার এইটি অতি অযথ। 
বাক্য, যদ্দিও তুমি গুরুদেব হইতে পরম্পরাক্রমে আবিভ্ূতি 
হইয়াছ, কিন্তু তাহার দ্বিতীয় অবস্থা! প্রবৃত্তি তত্ব হইতে 
সমুভূত হইয়াছ, তাহার প্রথম ব। স্বরূপ অবস্থ! নিবৃত্তি তত্বের 
কিছুমাত্র তোমাতে নাই। তুমি তোমার প্রকৃতিনত সমস্ত 
কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাক, কিন্ত আমার গুক দেবের 
কর্মও নাই ভোগও নাই, কেবল তোষাঁর সমস্ত কর্মের 
সম্পূর্ণ সাক্ষীত্বরূপে অবস্থিত। তুমি স্বীয় যত্্বের দ্বারা আপ- 
"নার প্রক্কতি বুঝিতে পার না, কাঁরণ তুমি জড়ময়, জীবহীন, 
এবং অনিত্য। আমার গুরুদেবের নামও নাই কারও 
নাই। আমি কাশ্তপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, গাঁয়ক বা গ্রন্থ-প্রণেত! 
প্রভৃতি গর্বিত ভাবও তাঁহার নাই। তাহার বৃতি-জাত ব 
স্থভাব-জাত কোন নাম নাই। নর, নারী পণ্ড, পক্ষী, জলচর 
প্রভৃতি স্টোন প্রকার আখা তাহার নাই, সেই সকল আখ্া। 
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তোমারই। পিত।, মাতা স্ত্রী, স্বামী প্রভৃতি স্থন্ধ সচক নামও 
তাহার নাই, পাদ, মস্তক প্রভৃতি অবরবও তিনি নহেন। 
তিনি এই সকল পদার্থবা নাম কিছুই নহেন।” এই সকল 
তর্কের দ্বারা প্রকৃতি দেবি নিক্রত্তর “হইলে, তীহাঁকে ভতৎসন! 
পূর্বক এই আদেশ করিবে যেন এইরূপ কল্পিত বাক্য লইয়! 
আর তোমার সমক্ষে উপস্থিত ন! হন। পরে অনস্ত আত্মাতে 
বিলীন হও বলিয়া! তাহাকে আশীর্বাদ করিবে । 

' ২। প্রকৃতির” অধিষ্ঠাত্রীকে এইরূপে পরাভূত করিয়! 
ভূমি নাভিমধ্যে আরোহণ করিবে, এবং তত্রস্থ জ্ঞানেক্দরিয়ের 
অধিষ্ঠার্তীকে (চিং সং ২০) পূর্বের স্তায় জিজ্ঞাসা করিবে “তুমি 
কে?” “তাহাতে তিনি উত্তর করিবেন” « আনি অনস্ত আত্মার 
একাদশ অবতার, সুতরাং আনি সেই অনস্তাত্ম। |” তুমি 
তাহাতে প্রতিবাদ করিয়। কহিবে, তোমার এইটি অথ! 
উক্তি । কারণ (১। যখন তুনি তাহাতে লীন হও তখন আর 
তোমার অস্তিত্ব থাকে না। (২) তুমি অদৃষ্ঠ হও কিন্তু তিনি 
কথন অরৃশ্ত হন না। (৩) তুমি নিরন্তর সাংসারিক লাত 
ও সুখের স্বপ্ন দর্শন কর, কিন্তু গুরুদেব তাহ। কিছুই করেন 
না। (৪) তুমি কর্ম নিবন্ধন সুখ ছুঃখ ভোগ করিরা থাক, 
তাহার কোন ভোগই নাই। তাহার আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বার1* 
তুমি সঞ্চালিত হও, কিস্তু তাহার কোন সাহায্যই প্রয়োজন 
করে না। (৬) তুমি আপনাকেও জান না ও তাহাকেও 
জাননা । (৭) তোমার সকল ক্রিয়। পাঁপাত্মক ও সমল, 
কিন্ত তিমি অতিশয় পবিত্র ও নির্মল । এই সকল কারণে 
স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হইতেছে ঘে তুমি অনস্ত আত্মা নহ, পরম্পর! 
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ক্রমে তাহার দূর-সংঘটিত প্রতিতা। মাত্র |” এইরূপে তাহাকে 
পরাভূত করিয়া পূর্বের স্তায় ভ্দনা ও আঁশীর্কিধান করিবে । 

(৩) জ্ঞানেন্িয়ের অথিষ্ঠাতাকে পরাভূত করিয়া হৃদয় 
মধ্যে আঁরোঁছণ করিবে |: € চিং সং ২১ ) তথায় ভাব ও 
কল্পন। বৃত্তির অধিষ্ঠাতাঁর সহিত পুর্ধের ন্যায় প্রশ্নোত্তর সমাপন 
হইলে এই বলির! তাহাকে পরাভূত করিবে । (১১) “গুরুদেব 
অনস্থাত্মা তোমকে সম্প,্জানেন, কিন্ত তুমি তাহাকে জান 
নাঁ। (২) তিনি নিরস্তর শাক্ষিস্বপে অবস্থিত হইয়াও 
সাক্ষিত্ব ব্যাপারে কখন পরিশ্রাস্ত নহেন, কিন্তু তুমি তোমার 
কর্তব্য সম্পাদনে শীঘ্র ক্লান্ত হইয়৷ থাক এবং দেহান্তরে স্থথ 
দুঃখ ভোগের কালে এককালে বিরত হইয়া! থাক । (৩) তিনি 
নির্বিকল্প, কিন্তু তুমি ক্ষণকালের জন্তও এক ভাবে স্থির থাকিতে 
পার না। (৪) তিনি জানেন যে তোমরা সকলেই তাহ 
হইতে সমুভূত, কিন্ত তোমরা আপনাদিগের জন্ম-বৃত্তাস্ত 
কিছুই জাননা 1 (৫) তিনি তোমাদিগের প্রত্যেককে জানেন, 
কিন্তু তোমরা পরম্পরকে জাননা ৫৬) তোমার প্ররুতি 
উগ্র এবং উত্তেজনশীল, কিন্তু তিনি প্রশান্ত নির্মল এবং 
নিশ্চল । অতএব তুমি অনস্ত আত্মা হইতে পাঁর না, কেবল 
"তাহার ছায়া ব। প্রতিবিষ্ব মাত্র।” ভাব বৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে 
এইক্ূপে পরাভূত করিয়া! পুর্ষের ন্যায় ভত্খদনা ও আশী- 
বিধান করিবে। 

৪। ভাববৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে পরাভূত করিয়। কণদেশে 
আরোহণ করিবে । তথায় ব্যব্সারাক্সিকা বুদ্ধিবৃত্তিকে (চিত্র 
সং ২২) এইন্ধপে পরাভূত করিবে) ষথ। ১--৭ তুমি অনন্ত 
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আত্মা নহ, কারণ (১ তুমি লথুচিত্ত ও বিকাঁর বিশিষ্ট। (হা 
তুমি সংশয় উখিত করিয়া চিন্তরকে ঘোরতর পাপকার্ধ্যে_ 
নিয়োজিত কর। (৩) তোমার ক্রিয়। সম্পা্দিকা বুদ্ধি, ( সত্ব 

রজো বা তমোগুণের বশে পাপ প্রবৃত্তি জন্মিলে সেই বুদ্ধি সেই- 
বূপ কার্ধ্য সম্প্রাদনের কৌশল উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হয়) অন্ধ, 
বধির এবং প্রতারক এবং ধ্বংসের কারণ। (৪) স্বার্থপর, কটুভাষী, 

বিনতি-হীন এবং নিষ্ঠ,র-্বভাব জনিতই তোমাকে পুনঃ পুনঃ 

জন্য গ্রহণ করিতে হয়। অতএব তুনি অনস্তাত্সা নহ।”; এইরূপে 
তাহাকে নিরস্ত করিয়া পৃর্ধের ন্যায় ভণ্ঘনসা ও আশীর্ষিধান 

করিবে । 

৫1 এইরূপে ব্যবসায়াত্মিকা ব। ক্রিয়া-সম্পার্দিকা বুদ্ধি- 
বৃত্তিকে নিবৃত্ত করিয়া গিহ্বামধ্যে আরোহণ কর (চিৎ সং 
২৩)। তথায় ত্রিগুণাত্সিক। উত্তমাধম বিবেচল1 বৃত্তিকে (চিং 
সং ২৩) এইরূপে পরাভূত করিবে যথা; “তুমি গুরুদেব 
অনন্তাত্বা নহ, কারণ, (১) তুমি তমোগুণজনিত স্থষ্টি পালন 
সংহার মঙ্গল বিধান, এবং সংহনন কার্যে প্রকৃতি কর্তৃক 
নিয়োজিত । (২) ভাববৃত্তির দ্বারা ভ্রান্তি পুর্ণ অযথা বিচারে 
অপচালিত হও। সত্বগুণের বশে তুমি অস্তঃকরণের উত্তমাধম 
বরর্ধ্য নির্দেশ করিয়। থাক। এইরূপে তুমি ত্রিবিধ বৃত্তির 
দ্বারা ত্রিবিধ কর্ধ্য সম্পন্ন কর, কিন্তু আমার গুরুদেবের কোন 
কার্য নাই|এবং তোমার|কার্য্যের ভোক্তাও নহেন, ফেব মাত্র 
সাক্ষি স্বূপ। অতএব তুমি অণস্তাঁজা নহ।” এইরূপে তাহাকে 
নিরস্ত করিয়া পূর্বের ন্যায় ভত্সন৷ ও আশীর্ধিধান করিবে ।" 

৬। এইবূপে উতন্তমাধম বিবেচনা বৃত্তির অধিষ্তাৰে 
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পারাভৃত করিয়া নাসাগ্রে উপনীত হইবে। তথায় আশা বাঁ 
ভোগ-কল্পন। বৃত্তির অধিষ্ঠাতাঁকে এইরূপে নিরস্ত করিবে € চিৎ 
সং ২৪ ) যথা“ তুমি, গুরুদেব অনস্তাত্ম( নহ। কারণ (১) 
তুমি আত্মাভিমান, অহঙ্কার ও গর্বিত ভাব পরিপূর্ণ, (২) তুমি 
আত্মস্থথে ও জগতের প্রমোদ ব্যাপারে নিমগ্ন, (৩) আত্ম 
বঞ্চনার কল্পনা সমূহে পরিপূর্ণ, সেই জন্যই অনিত্য ভ্রাস্তিময় 
সাংসারিক ম্থখে, নিত্য ও সত্য বলিরা তোমার বিশ্বাস 
জন্মিতেছে | ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে তৃষি 
গুরুদেব অনস্তাত্মা নহ।” এইরূপে তাহাকে পরাভূত করিয়। 
পূর্বের ন্যায় ভ্সন। ও আাশীর্ষ্িধান করিবে 

৭। আশা-বুপ্তিব অধিষ্ঠঠতাকে পরাভৃত করিয়া ভ্রমধ্যে 
চিত্ত-বৃত্তির অধিষ্ঠাতার € চিং সং ২৫) নিকট গমন পূর্বক 
তাঁহাকে এইরপে পরাভূত করিকে। “তুমি, গুরুদেক অনভাক্কা 
নহ। কারণ (১) তুমি অন্তরে ভ্রান্তিময় অনিত্য কল্পন] সমূহ 
উদ্ভাবিত কর। €২ তুমি নুতন নৃতন চিত্তহারী ভাব সমূহ 
স্থষ্ট্ট করিয়া আমাকে একাগ্র ভাব হইতে বিচলিত কর। 
(৩) তুমি কল্পনা চিত্রকরীর সম্কারে প্রকাণ্ড চিন্ত-বিনোদন 
বিলাস-ভবন রচনা কর যাহা পরিণামে ধূমে বিলীন হইয়। 
নিরাশে পর্যবসিত হয়। তোমার কিরূপে গুরুদেব হওর। 
সম্তবে । তীহার এ সকপ কোন,গুণই নাই /” এইবূপে 
তাহাকে নিরস্ত করিয়। পূর্বের ন্যায় ভৎদিনা ও আশীর্ষিধান 
করিবে। 

৮। এইরূপে জয়লাভ করিয়া ললাট মধ্যে আরোহণ 
করিবে এবং স্থতির অধিষ্ঠীতার (চিং সং ২৬) নিকট উপনীত 
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হইয়া তাহাকে এইনূপে নিরস্ত করিবে) “তুমি গুরুদেব 
অনস্তাত্বা নহ। কারণ (১) তুমি ছুনীতিগর্ভ ব। স্ুনীতিগর্ভ 
গাথা সমস্ত আপন স্মৃতিগর্ভে ধারণ কর) (২) তুমি কে? 
ঈশ্বর কি? ব্রহ্মাগ্ড কি? এই সকলের প্রকৃত তত্ব তুমি সহ- 
জেই বিশ্বৃত হও, কিন্ত আমি বা আমার গুরুদেব কখন 
আমাদিগের অস্তিত্ব বিস্বৃত হইনা, অতএব তুমি অনস্ত আত্ম! 
নহ।” তাহাকে এইরূপে নিরন্ত করিয়। পূর্বের স্তায় ভত্সন! 
এবং আশীর্ষিধান করিবে । 

৯। ম্বৃতির অধিষ্ঠাতীকে পরাভূত করিয়া ললাটের 
উর্ধভাগে 'মৃস্তিক্ষের তলদেশে উপনীত হইবে । তথায় প্রজ্ঞার 
অধিষ্ঠাতাকে € চিং সং ২৭) এই প্রকারে পরাভূত করিবে-- 
“তুমি অনস্তাত্মা নহ, কারণ_-(১) তুমি এই সংসারের অনিত্য 
স্থখে আসক্ত, (২) তুমি যে সুখের স্বাদ একবার গ্রহণ কর, 
তাহাতে তোমার তৎক্ষণাৎ বিরতি উপস্থিত হয়। আমার 
গুরুদেবের এ সকল বৃত্তি নাই। অতএব তুমি, গুরু পরমাত্ম- 
দেব নহ।” তাহাকে এইরূপে নিরস্ত করিয়া পূর্বের ন্যায় 
ভতপসনা ও আশীর্বিধান করিবে। 

১০। এক্ষণে হে জীবাত্মন্, মস্তিক্ষের মধ্যস্থানে উপনীত 
হইয়া তথায় জ্ঞানের অধিষ্ঠাতাকে (চিং সং ২৮) এই রূপে 
নিরস্ত করিবে যথা--“তুমি গুরু পরমাত্মদেব নহ, কারণ €১) 
তোমার জ্ঞান ভ্রান্তিময় এবং বৈষম্যপূর্ণ, (২) তাহ! অস্থির 
ও পরিবর্তনশীল, অতএব তুমি গুরু পরমাত্মা নহ, কেবল 
তাহার ছার। মাত্র।” এইরূপে তাহাকে নিরস্ত করিয়া পূর্বের 
সায় ভত্দন! ও আশীর্ববধান করিবে । 
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১১1 এইরূপে জয়লাভ করিয়া মন্তিষ্বের উপরিভাগে 
আরোহণ করিবে, তথায় বুদ্ধিতত্তের (চিং সং ২৯) অধিষ্ঠাতাকে 
এইরূপে নিরন্ত করিবে ।” ভুমি অনস্তাক্সা গুরুদেব নহ। 
কারণ তুমি সংশয় পুর্ণ এবং প্রমাত্রীর সহিত তোমার থে 
সাম্যভাব, তাহাতে তোমার বিশ্বীন নাই । ভ্রান্তির আবরণে 
আবৃত থাক প্রধুক্ত ভুমি পরমাত্মদেবের পবিত্র জ্যোতিঃ দর্শনে 
দমর্থ নহ, এবং ঘিনি তোগার সংশয় দূর করিতে লমর্থ, 
সেই পরমাত্ম দেবকে তোমার প্রত্যক্ষ করিবারও সামর্থ 
নাই। অতএব তুমি অনস্তাত্বা নহ।” এএইরূপে তাহাকে 
জানদান ও পরাভূত করিয়া পূর্বের ন্যায় ভত্সনা ও আশী- 
ব্বিধান করিবে। 

১২। জ্ঞানময় তত্র অধিষ্ঠীতা হে জীবাত্মন্‌' এক্ষণে 
তুমি শিরঃ কপালের মধ্যস্থানে আরোহণ করিয়া (চিৎ সং 
৩ ) আপনা আপনি এই রূপে প্রশ্ন করিবে যথা" অনস্ত 
আত্মদেধের সহিত যাহার অন্ন মাত্র তেদ, সেই আমি কে? 
ভ্রান্তি জ্ঞানের দ্বারা আমি যে একাদশ বৃত্তি স্থটি করিয়াছিলাম 
তাহা এক্ষণে নিরস্ত করিয়াছি, এক্ষণে অনস্ত আত্মার সহিষ্ত 
আমার যে অল্প ভেদ আছে তাহাও আর থাকা উচিত নছে।” 
এই সঙ্কল্প করিয়! জীবাআ্মা অনস্ত আত্মতত্বে মগ্ন হইয়। এইরূপে 
তাহাকে কহিতে লাগিলেন--“হে পধিত্র গুরুত্বামি ! আপনার 
অনুগ্রহে ও আনুকৃল্যে আমি এক্ষণে একাদশ বৃত্তিকে একপে 
পরাভত করিয়াছি যে আমাকে বিচলিত করিবার জন্ত আর 
তাহারা আমার সমক্ষে উপস্থিত হইবে না। এক্ষণে আমি 
বিনীতভাবে এই প্রার্থন। করিতেছি যে আমি যেরূপে আপনার 
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বিনীতভাঁবে এই শ্রীর্থনা করিতেছি যে আমি যেরপে আপনায় 
স্বাব্ূপ্য প্রাপ্ত হই তাহার উপদেশ প্রদান করুন্।” তাহাতে 
পরমাত্বা কহিলেন “তোমার সকল মলিনতা এখনও দূর হয় 
নাই, অতএব তুমি পরমাম্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পার না। 
এক্ষণে আমি তোমাকে যোগসমাধির অভ্যাস উপদেশ করি- 
তেছি, তন্দারা তোমার অবশিষ্ট সমস্ত পাপ দুরীভূত হইলে 
লয়াবস্থ। প্রাপ্ত হইব” 


লস 


পরমাত্মা জীবাজ্মীকে বৈদান্তিক রাজযোগ 
উপদেশ করিতেছেন । 

তখন পরমাত্মী কহিলেন, হে জীবাত্মন্, তুমি প্ুনর্বাব 
কুঙলীতে অবরোহণ কর, এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রীকে লইয়। 
তাহার সমস্ত শক্তি মোচন করিয়া এই বঙলিয়। আশীর্ষিধাঁন 
করিবে, “হে প্ররুতির অধিষ্ঠাত্রী £ নির্মলীভূতা হইয়া পবিভ্রাত্থা 
হও 1” পরে ইহাকে ইড়া পিঙ্গল। ও স্থুযুম। (চিং নং ১২৩) 
নাঁড়ীর অভ্যন্তর দিয়া উদ্ধে আনয়ন করিবে। ততৎকালে 
জ্ঞানাকাশে “ও” নমঃ শিবায়2 এই মন্ত্র উচ্চারিত হইতে 
থাকিবে । ইহাই ভূত শুদ্ধি বা দৈহিক ফন্ত্র হইতে নিশ্মলী- 
করণাথথ দৈবী পবিত্র মন্ত্র। এইরূপে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রীকে 
নাভিমণ্ডলে আনিয়া! জ্ঞানেকজ্জিয়ের অধিষ্ঠাতাতে লয় কর। 
প্ররূতির অধিষ্ঠাতার সন্ত। আর রহিল ন1। তোনগার প্রকৃতির 
অধিষ্ঠাতা-রূপ অস্তিত্ব ও তাহার শক্তি, জ্ঞানেক্দিয়ের অধিষ্ঠাতায় 
লীন হইয়াছে । জেই স্থানে চেতন-বৃদ্ভির দ্বারা অনস্তাস্ম। 
ভাবে আপনাকে ক্ষণকাল চিন্তা করিবে। 
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তোমার জ্ঞানাকাশের হ্বারা সহসা শাঁতিমণ্ডল হইতে 
কুগুলীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পূর্বোক্ত তিন নাড়ির মধ্য দিয়া 
হাদয় মধ্যে উন্নীত করিবে । তথায় স্ঞানেক্দরিয়ের অধিষ্ঠাতাতে 
লীন হইবে। উত্ভৌলন কালে এই মন্ত্র পুর্ববৎ পাঠ করিতে 
থাকিবে, « ও" ব্রঙ্গা। বিষু, রুত্, মহেশ্বরী ভূয়ো নম:1৮ এইটি 
ইন্জিয় শুদ্ধির মন্ত্র। দেই স্থানে জীবচৈতন্য-মধ্যে অনস্ত 
আত্মাকে ক্ষণকাল চিস্তী করিবে। পুর্বোক্ত শ্ৰাকারে ভাঁববৃত্তির 
অধিষ্ঠাতাকে কণ্ঠমধ্যে উত্তোজিত করিয়া বাবসাগ়াত্িকা 
বুদ্ধি-বৃন্তিতে লয় করিবে । উত্তোগন কালে এই মন্ত্র জ্ঞানা- 
কাশে পাঠ করিবে যথ1”-শও হা হী হহি ওহে নমঃ1” এইটি 
রাগদ্ধেষ ছদ্ধির মন্তর। সেই স্থানে পুর্বোক্তরূপে ক্ষণকাল অনন্ত 
আঁত্াকে চিন্তা করিবে । পুর্বোক্ত প্রকারে ব্যবসায়াত্মিকা 
বৃদ্ধি বৃত্তির অধিষ্ঠীতাকে “ওঁ হীৎ ভ্ীং উং কিং সং নম্‌ঃ৩, এই 
অস্তঃকরণ শুদ্ধির মন্ত্র জানাকাশে উচ্চারণ পূর্বক জিহ্বা মধে 
উত্তোলিত করিয়।, ত্রিগুণাক্সিক। অন্তঃকরণ বুত্তিতে লয় করিবে । 
সেই স্থানে পূর্বের ন্যায় ক্ষণকাঁল অনন্ত আত্মাকে চিস্তা করিবে। 

সেইরূপে ভ্রিগুণাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির অধিষ্ঠাতাৰে 
আশ ও কক্সন। বৃত্তির অধিষ্ঠাতাতে লর করিবে । তত্কার্লে 
এই মন্ত্র পূর্বববৎ উচ্চারণ করিবে, “হুলং হবং হ্ং ঝং খং নম:,/ 
এইটি অন্তঃকরণ-বৃত্তি শুদ্ধি বা! ত্রিগুণ-শুদ্ধির মন্ত্র। সেই স্থানে 
পুর্বের ন্যায় আত্মাকে চিন্তা করিষে। 

সেই প্রকারে আশ! ও কল্পন! বৃত্তির অধিষ্ঠাতাঁকে চিত্ত- 
বৃত্তির অধিষ্ঠাতাঁতে লয় করিবে । তত্কাঁলে, “শিবা বর্সি 
শিবাঁয় নমঃ,” এই কল্সনা-বৃত্তি শুদ্ধির ভ্রিমল-শুদ্ধির মন্্রটি 
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পুর্বে ন্যায় উচ্চারণ করিতে থাকিবে । সেই স্থানে পূর্বের 
ন্যায় আত্মাকে চিন্তা করিবে। 

চিত্তবৃত্তির অধিষ্ঠার্তীকে সেইরূপে ম্মতিবৃত্তির অধিষ্ঠাতাতে 
লয় করিবে । তংকালে “শিবশরণঘ” এই মন্ত্রটি পূর্বের ন্যায় 
উচ্চারণ করিতে থাকিবে । এইটি চিত্ত-শুদ্ধি বা মিন্দুময়-শুদ্ধি 
মন্ত্র। সেই স্থানে পূর্বের ন্যায় ক্ষণকাল আত্মাকে চিন্তা 
করিবে। 

শ্মতি-তত্বের 'অধিষ্ঠীতাকে পৃর্ধের ন্যায় প্রজ্ঞাতন্বের অধি- 
ষ্াতাতে জয় করিবে । তত্কালে,“শিব শিব পুধি,” এই স্মৃতি" 
শুদ্ধি পি নাদময় শুদ্ধির মন্ত্র পুর্ধবত উচ্চারণ করিতে থাকিবে । 
পূর্বের ন্যায় সেই স্থানে ক্ষণকাল আত্মচিস্তা করিবে । 

প্রজ্ঞ! তত্বের অধিষ্ঠাতাকে লইয়। পুর্বোক্ত প্রকারে জ্ঞান 
বৃত্তির অধিষ্ঠাতাতে লয় করিকে। তত্কালে, “শিব শিব 
শিবঃ নমন্তে নমন্ত£,, এই প্রজ্ঞা-তবশুদ্ধি অথবা কলাময় 
শুদ্ধির মন্ত্রট পৃৰ্ধের স্তায় উচ্চারণ করিতে থাকিবে । সেইস্থানে 
পুর্ববৎ ক্ষণকাল আত্মচিন্ত। করিবে 

সেই গুকারে জ্ঞান-বৃত্তির  অধিষ্টাতাকে বুদ্ধিতবের 
অধিষ্ঠাতীতে লয় করিবে, তত্কালে এই মন্ত্র পূর্ববৎ উচ্চারণ 
করিতে থাকিবে, যথা--অহমেব ব্রহ্ধ। শিব শিব শিব শিজ্ঞ 
প্রক্য অর্গণ নমঃ | এইটি জ্ঞানবৃত্তি শুদ্ধি বা ততপরময় শুদ্ধির 
মন্ত্র। এই স্থানেও পুর্ববৎ ক্ষণকাল আম্মচিস্তা করিবে । 

বুদ্ধি তাত্বের অধিষ্ঠাতাকে পূর্বব্ চেতনময় বিজ্ঞান তত্বের 
অধিষঠাতাতে লয় করিবে । তৎকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে 
থাকিবে, যখাশিব শিব “শিব শিব [শিবঃ নমঃ শে, 
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িবোহহম্‌।” এইটি বুদ্ধি তত্ব বা! পরময় শুদ্ধির মন্ত্র। এই 
স্বানেও পূর্বের ন্যায় ক্ষণকাল আত্মচিত্তা করিবে । 

জীব-চৈতন্যের শ্বরূপ সেই বুদ্ধিতত্বের অধিষ্ঠাতাঁকে সহসা! 
জ্ঞানাঁকাশের ছারা আমাতে লয় কর, এবং এই মন্ত্রের দ্বারা 
ইহাকে অনন্ত বিশ্বায্মারূপে পর্ণিত কর। “শিব শিব শিক 
শিব শিব শিব শিবোহ্হম.; ব্রন্গোহহম জ্ঞানৌহহম আঁকাশোই- 
হম. শুন্তোহহম ব্যাপকোহহম, আনন্দোহহম, লয়োইহম, 
বৌধোহহম. সাক্ষ্যইহম শীস্তোহম্‌ শুদ্ধোহহম্‌ নিত্যোহহম_ 
প্রণবোহহম, নিরাকারোহহম, উগ্রম্‌ ক্পাকরম. একম.।৮ 
এইটী লয়বোধের মন্ত্র | 

প্রকৃতির অধিষ্ঠাত। বা জ্ঞানেন্দ্িয়বৃত্তি, অস্তঃকরণবুত্তি, 
ত্রিগুণাক্সিক! বিবেচন। বৃত্তি, আশা ও কল্পন! বৃত্তি, চিস্তাবৃত্তি, 
স্বৃতিবৃত্তি, প্রজ্ঞাবৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি এবং বুদ্ধিতত্বের ও জীক চৈতন্য- 
রূপ বিজ্ঞানতত্বের অধিষ্ঠাতৃত্ব হইতে এক্ষণে বিমুক্ত হইয়া, 
তুমি আমার অনন্ত আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছ। 

এই অবস্থা স্থিরতর রাখিবার জন্য তুমি পুনর্ধার স্ুযুয়া 
মার্গে প্রবেশ পুর্বক ক্ষণকালের নিমিত্তও অবস্থিতি না করিয়া 
এককালে কুগুলীতে গমন করিবে । অবরোহণ কালে জ্ঞানা- 
ক*শে পূর্বোক্ত মন্ত্র সফল কুগুল'তে পাঠ করিতে থাকিবে, 
এবং মেরুদণ্ডের অভ্যস্তরস্থ কুস্তক নাড়ী মধ্যে প্রবেশ পূর্বক 
কুণুলীমধ্যস্থিত পুচ্ছবিশিষ্টা ভূজঙ্গিনীর ন্যায় ব্রঙ্মচৈতন্যকে 
গ্রাস করিবার ছলে ব্রক্গরন্ধে, আরোহণ করিয়া অনস্তাত্বাতে 
লীন হুইবৰে। আরোহণকালে তোমার জ্ঞানাকাশে পূর্বোক্ত 
মন্ত্র সকঙ্গ বেগে উচ্চারিত হইতে থাকিবে, তন্দ্রা শীক্ 
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অনস্ত আস্তাতে লয় প্রাপ্ত হইবে। আমার অনন্ত আত্মাতে 
সম্পূর্ণদপে লীন হইলে, জ্ঞানাকাশ চক্রের ন্যায় আরোহণ 
ও অবরোহণ করিতে থাকুক। অবরোহণে নির্লীভুত হইবে, 
এবং আরোহণে লয় প্রাপ্ত হইবে। 

হে জীবাস্মন্‌, এক্ষণে স্মরণ রাখিবে ফে তোমার যে দ্বাদশ 
বৃত্তির মৃত্যু হইয়াছে, তাছাদিগের পুতিগন্ধ দ্বারা সমাধিকঙ্গে 
যেন তোমাকে বিচলিত হইতে না হয়। তোমাকে পুনর্ধার 
সতর্ক করিতেছি, যেন পুনরায় সেই বিশ্বাস-ঘতক বৃত্তি 
সমূহের নীচ অবমানিত দান হইও ন1। 

যদি এই অবস্থায় অনস্ত আত্মীকে দর্শন করিতেছি এরূপ 
জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে সেই ভ্তানকেও পরিত্যাগ করিবে ) 
কারণ, কে দর্শন করে এবং কিবা দৃশ্য হয়। বস্তুতঃ চেতন 
হইতে দ্বৈতভাব নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়। আপনাকে শুন্য- 
ময় করিবে । তুমি অনস্ত আত্মার স্বরূপ হইবে, কিন্তু অনস্ত 
আত্মার স্বরূপ হইলাম বলিয়া তোমার জ্ঞান থাকিবে ন1। 

পরমাত্ম। জীবাত্মাকে সামাধির গু অবস্থা অথব1 বৈদাস্তিক 
রাজ-যোগ বা শিবযোগ-সিদ্ধির উপদেশ প্রদান করিতেছেন । 

এই কালে তুমি অনন্ত বিশ্বব্যাপী বৃক্ষের স্বরূপে অবস্থিত 
হইবে। সংসারের জীবাত্মাসমূহ তাহার কাণ্ড, প্রার্কৃতিক 
শক্তিসমূহ তাহার প্রধান শাখা, জ্ঞানেন্দ্িয়গণ তাহার প্রশাখা», 
অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ তাহার পত্র, স্মূ'তি এবং চিত্তবৃত্তি তাহার 
পুষ্প, জ্ঞান তাহার ফল এবং জীব-চেতন ব1 জীবের অভিজ্ঞান 
তাহার বীজ। আধ্যাত্মিক অবস্থায়, তুমি কি? তুমি কে? 
কোথা হইতে আসিলে? এই সকল তুমি এককালে বিন্মৃত. 
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হইবে। তোঁমার দেহের বা! তোমার দ্বাদশ চেতন-বৃত্তির 
অস্তিত্ব জ্ঞান কিছুই থাকিবে না। তুমি কেবল বিশ্বব্যাপী 
অনস্ত আত্মা, নিত্য ও পবিজ্র, জীবগণের আন্তরিক ও বাহক 
ক্রিয়ার সাক্ষ'রূপে অবস্থিতি করিবে । তুমি সকল দেখিবে, 
সকলজা নিবে, তোমাকে কেহ দেখিতে বা জানিতে পারিবে না । 
তুমি দ্বাদশ বৃত্তি হইতে বিরত হুইয়া, প্রথম অর্থাৎ শুদ্ধ চেতন” 
অয় অবস্থায় অবস্থিত হইলে, তোমাৰ এইরূপ ফল-লাভ হইবে। 

অতএব সাবধান হও আমার দ্বিতীয় তন্বে প্রবেশ করিবে 
না, তাহ! কেবল আমার ইচ্ছা-শক্তি ও হৃঙ্টি-ক্রিয়ার নিয়ম মাত্র। 
তুমি যাবৎ প্রথম তন্বে অবস্থিত থাকিবে, তাবৎ দেহের 
অত্যন্তরে আছ, কি বাহিরে আছ, গৃহে আছ, কি গহ্বরে ঝি 
অসলে আছ, তাহা তোমার উপলব্ধি হইবে না। তোমার 
পিতা, মাত।, পুত্র, কলত্র প্রভৃতি কেহ আছে কি না, তোমার 
কোন কর্তব্য আছেকি ন,বা কোন সম্তোগের বিষয় আছে 
কি না, বা কাহারও কৃত কোন অপকারের প্রতিশোধ লইতে 
হইবে, এই সকল কিছুই তোমার তত্কালে জ্ঞান হইবে 
না| তোমার অভ্যন্তরে বাহিরে, উদ্ধে বা নিয়ে কি হইতেছে, 
তাহাও তোমার উপলব্ধি হইবে না। যাহারা তোমাকে জড় 
ব। অলস বলিয়| বিবেচনা করিবে, সেইটি তাহাদ্রিগের ভ্রম। 
বরং তোমাকে একমাজ কাব্যক্ষম, ব্রহ্মা মধ্যে সিদ্ধিল!ভে 
একমাত্র বীর, একমাত্র দৈবীশক্তি-সম্পন্ন, একমাত্র জাগ্রত 
আধ্যাঞ্সিক জীব, এই অনন্ত বিশ্বের একমাঞ্জ॥ অনস্ত অধীশ্বর 
বলিক়। বিবেচনা করা উচিত । এই অনস্ত বিশ্ব-মধ্যে তোমার 
জঞানাকাশ-শ্বরূপই, পঞ্চবিধ জ্ঞানশক্তি বিশিষ্ট একমাত্র চক্ষু? 
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ছচিন্তাশূন্ত সেই দৃষ্টি এই অনন্ত বিশ্বের দৃশ্ঠ-বস্ত সমূহে কেবল 
সাক্ষীরূপে বিক্ষিপ্ত হয়। ,সেই জ্ঞানস্থরূপ দৃষ্টি সর্ধত্র ব্যাপক- 
মাত্র ভাবে বিস্তীর্ণ হইয়া সকল বস্তকেই আত্মভাবে গ্রহণ করে। 
সেই দৃষ্টি কেবল সাক্ষিমাত্র ও আনন্দ মাত্র। অতএব তুমি 
তৎকালে বিশ্বব্যাপী একমাত্র স্বয়ং প্রকাশ পঞ্চ-জ্ঞানেক্তিয়-রূপে 
অনস্ত বিশ্বব্যাপী ভিন্ন আর কিছুই নহ। এই কালে তুমি, চন্দ্র 
হুর্য্য তারকাম্ডিত এই বরক্গাণড মণ্ডল, তোমার লিঙ্গ স্বরূপে 


(হুঙ্ু দেহে )ব্যাপ্ত করিয়া অনস্ত আত্মা রূপে অবস্থিতি করিবে । 
এই কালে, তুমি চরিত্রে ও সামাজিকতায় ঈশ্বর-তুল্য হইবে, 
এবং ঈশ্বর ক্তব্বে পূর্ণ যোগী হইবে । একমাত্র সত্যের আদর্শ, 
গুণময়, আঁত্মময়, এবং ভোগ্যবস্তর আসক্তি রহিত হইবে। 
তুমি প্রকৃত সপ্তার পরাকাষ্ঠ! প্রাপ্ত হইবে। তোমার আত্মা 
ংসার পাশ হইতে বিনিঘুক্ত হইয়া অনন্ত আত্মাতে লীন 
হইবে। তোমার শারীরিক জীবনী শক্তির আর ক্ষয় হইবে 
না, এবং প্রশাস্ত ভাবে অবিচলিত চিত্তে ধ্যানে সমর্থ হইবে। 
তত্কালে তৃমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই ত্রিলোকের জ্ঞাত 
হইবে । 
তুমি সর্ধজীবের সমস্ত কল্পনা ও ভাব বৃত্তির সাক্ষী, এমন 
কি 'অনস্ত বিশ্বের আত্মাস্বর্ূপ হইবে । তুমি স্বার্থ পদবী হইতে 
নিঃস্বার্থ পদবীতে, ইন্্রিয়াসক্তি হইতে নিরিক্ত্রিয় পদ্বীতে, 
আরোহণ করিবে, এবং নির্বাণ বা জীবনম্ুক্তির তীরে উপনীত 
হইবে । ইহাই একমাত্র আধ্যাত্মিক অবস্থা, ইহাই সমাধির 
পরাঁকাষ্ঠ। । তুমি সকল পদর্থের সহিত এবকীভাব হইয়াও 
ভিন্নরূপে অবস্থিতি করিবে । তুমি ভরাস্তিময়-মুত্তি বিশিষ্ট এই 
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বিকারাত্মফ জগৎকে অতিক্রম করিয়া স্বয়ংপুর্ণ প্রকৃত সত্য 
পদার্থ প্রাপ্ত হইবে। তোমার রিপু সমস্ত দূরীভূত, ও দূষিত 
ক্রিয়া সকল নির্শ/লিত ও শান্তিতে পুর্ণ, এবং বহির্ভীগ কলঙ্ক 
রহিত হইবে । তুমি ক্ষয় ও মৃত্যু রহিত হইক্া নিত্য সুখস্বরূপ 
হইবে, এবং লকল ছুঃথের অবসান স্থল, শাস্তির গৃহ, এমন কি 
স্বয়ং প্বর্সন্থরূপ হইবে । অমুত, অপবর্গ, কৈবল্য বা মোক্ষ 
প্রাপ্ত হইবে। পাপ হইন্ডে, সংসার পাঁশ হইতে এবং জন্ম 
পাশ হইতে পরিজ্রীণ পাইবে। ক্রক্ষানন্দ স্বরূপ, প্রশাস্ত সুখ 
স্বরূপ, নিশ্মুল ও স্বর়ং-পূর্ণ হইবে । স্বার্থভাৰ শুন্য হইবে, অহং 
ভান আর ক্ষতি পাইবে না। তোমার সম্বন্ধে স্থান ও কালের 
সন্ত লোপ হইবে, জড়দেহ আর তোমার বিস্র জন্মাইতে পারিবে 
না, এবং ধ্যানে ভোমার শ্রাস্তি বৌধ হইবে না । তুমি নির্বাতি- 
কালীন দীপশিখার টায় প্রশান্ত ও নিশ্চলভাবে দীর্চি পাইবে। 
আত্মার বন্ধন-স্থরূপ অজ্ঞান আর তোমাতে প্রকাশ পাইবে 
না, যুক্তত্বর্ূপ বিজ্ঞানময় ভাব প্রাকশ পাইবে। শুমি স্থথে 
ুঃখে, আশ। বাঁ নিরাশীয় সমভাবে থাকিবে ) দরিজ ও ধনীকে, 
লমভাবে দেখিবে। তথন তুমি শ্রীমচ্ছন্ধরাচার্য্যের ম্ায় এই 
মন্ত্র পাঠে অধিকারী হইবে। 


বিল 


নির্বাণ | 


মনো বুদ্ধ্যহঙ্কার-চিতাদি নাহম্‌ 

ন্‌ শ্রোত্রম ন জিহ্ব। নচ আাগ-নেত্রম্‌। 

নচ ব্যোম ভূমি নঁ তেজ! ন বাধু 

শ্চিদানন্দ দ্ূপঃ শিবৌৎহম্‌ শিবোহহম,। ১। 


[ ৬৫ | 
'অহ্ম্‌ প্রাণসংজ্ঞে। নাতি পঞ্চ বাধ 
বা সপ্তধাতু অব পঞ্চ কোশাঃ ॥ 
লবাক্যানি পার্দো নচোপস্থ পায়ু 
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিৰোহহম শিবোহহম। ২। 
নপুণ্যম.ন পাপম্‌ ন সৌধ্যম, ন ছুঃখস. 
ন মন্্রম ন তীর্ঘম ন বেদো ন যজ্ঞঃ | 
অহম তোজনম নৈব ভোজ্যন্ন ভোক। 
চিদানন্দকূপঃ শিবোহহম.শিবোহহস.। ও! 
নমে ছেষ রাগন্মে লোভ মোহে। 
"মদে! নৈব মে নৈব মাঁতসর্ধ্য ভাঁবম ॥ 
ন ধর্ নচাঁর্থো ন কামে! ন মোক্ষ 
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোইছম, শিবোহহম। ৪1 
ন মৃত্যু নশঙ্কা নমে জাতি ভেদঃ 
পিত। নৈব মে নৈব মাত ন জন্ম। 
ন বন্ধু  মিত্রম গুকর্নৈব শিষ্য 
শ্চিদাননা রূপঃ শিবোহহম. শিবোৌইহম্‌। ৫। 
অহম নির্কিকল্পে। শিরাকার রূপো 
বিভুর্বযাপী সর্ধত্র সব্ধেক্জিয়াণীম,। 
নব] বন্ধনম নৈব মুক্তি ন ভীতি 
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোইহম. শিবোহহম.। ৬। 

৫৭। ৫৮ পৃষ্ঠায় অনস্ত আত্মার নিষ্ধি,য় ভাব হইতে দ্বাদশ 
অবভাঁসের আবির্ভাব যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেইটি প্ররুত 
অস্থ্বাদ নহে | বুঝিবাঁর স্ুলভের জন্য সেইরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 
কিন্ত 'দী ভাবের প্রকৃত অন্থবাদ গেরূপ হওয়া উচিত তাহ 

নি 


[ ৬৬) 

পাঠক-মগ্ডলীর জ্ঞাত হওয়া! আবশ্তক, এজন্য নিয়ে বর্ণিত 
হইল । 

প্রথমতঃ । চিৎ বা জাঁন-তন্মাত্রের স্বয়ং'গ্রকাঁশ | 

দ্বিতীয়। বিজ্ঞান ব। বুদ্ধি তন্মাত্র-রূপ আত্মাবভাস। 

তৃতীয়। জ্ঞান তন্মাত্ররূপে আত্মাবভাস । 

চতুর্থ । প্রজ্ঞা-তন্মাত্র-রূপে আত্মাবভাস | 

পঞ্চম । স্মৃতি তম্ান্ররূপে আস্মীবভাস। 

বন্ঠ। চিত-তন্মাক্রক্জগে আত্মাবভাস 

সম্তুম। বাসনা ও কল্পন। তন্মাত্ররূপ আত্মাবভাস | 

অই্ম। বিবেচন। তন্মান্্-রূপ আঁক্মাবভান | 

নবম। ব্যবসায়াস্সিকা-বুদ্ধি 1 বিচার-বৃত্তি 

তন্মাত্র ্ূপ আত্মাবতাঁস । 

ফশন। রিপু ও ভাব তন্মান্র-রূপ আত্মাবভাঁস। 

একাদশ | জ্ঞানেক্ড্রিয় ভন্মাত্র-রূপ আত্মাবভাস। 

ঘাদশ। গ্রারুতিক এবং ভৌতিক তন্মাত্রক্ূপ আত্মাবভাস। 


দ্বিতীয় খণ্ড। 
525 
অনুক্রান্ত উপদেশ । 
জন্মাস্তর শঙ্কা । | 
১। প্রত্যক্ষ, সতমীত্র বিজ্ঞানময়, প্রকাশ-স্বরূপ সর্বব্যাপী, 
সাক্ষিশ্বরূপ সর্ধাতীত ত্রন্ষের বিশুদ্ধ আত্মভাব, ভ্রান্তি ব কন্নন। 
সহকারে অনিত্য অজ্ঞান অসৎ অনাত্মভাবে প্রকাশ পাইতেছে। 





1৯৭] 


২ এই ভ্রান্তির- অবস্থায় অজ্ঞান হইতে নামরূপ বিশিষ্ট তু ত 
সমুদম্ন সমুডুত হইয়াছে । সেই অজ্ঞান জন্তই আদি অন্ত 
বিশিষ্ট জীষ পরমাস্ম ইহাতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। 
এইব্ূপে পরমাত্মজ্যোতিঃ ছাঁদশ 'অবশ্থার পরিপত্ত হইয়া, 
ছবাদশ-বিধ 'সাধ্যাত্তিক প্রতিভ] বা ছাদশ তত্ব প্রকাশ করিয়াছে। 
এই দ্বাদশ বিধ তত্ব হইতে সহস্র সহস্র তত্ব সমুদ্ভূুত হইয়াছে । 
এইরূপে পরমাত্ম তত্ব ভ্রান্তি-মায়া এবং বৃত্ভি-উত্পত্তি জনিত, 
একত্ব হইতে নান! গ্রকার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ৩ 
অজ্ঞানের এই অবস্থা হইতে অহঙ্কার ব| অহংভাঁব অর্থাৎ আমি 
এবং আমীর, এই ভাব উতপন্তি হইয়াছে। এই অবস্থান্ন 
সকল প্রকার ছুর্ভাবন1, এবং স্থখ লাঁজের উপার-চিন্তা উপস্থিত 
হয়। এইরূপে পরমাত্র-তন্ব প্রথমতঃ তন্ব-বুত্তিতে, দ্বিতীরতত 
শ্বীয়-আনন্দ-বিচার-বুত্তি-উত্পন্তিতে, অবনত হইল ৪ এই. 
অবস্থায় আন্ম-প্রেম। আদ্ম-বিশ্বাস এবং ইন্জিয়-সুখে রতি জন্মে । 
তজ্জন্ক প্রথমতঃ অবিবেক, দ্বিতীয়তঃ অজ্ঞষ্চ1, ভৃতীয়তঃ আজ্- 
ভিমান এবং চতুর্থতঃ বাগদ্ধেষাদি ভাব-বৃত্তির উৎপত্তি হয়, 


০ 


৫ এই কলের দ্বারা অহঃকরণ দুর্বল ও দূথিত হইয়া পড়ে ॥ 
৬ অন্তঃকরণের সেই অবস্থাই জন্মাস্তরের হেতু । ৭ ভন্মাস্তর, 
হইলেই পুণ্য পাপের ফলভোগ করিতে হয়।: ৮ ঈশ্বরের ও» 
তাহার সৃষ্টির গ্রতি কর্তব্যের ত্রুটি জন্মিপে, মৃড্্যু-ঘ1তন। ঘটিয়! 
থাকে। মৃত্যু হইলে জন্ম-যাতন। অপরিহার্ধ্য । 

এইরূপে জীব জন্ম-মৃত্রযর দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিক্ৃত্ব হইয্া, 
বীর দিশুদ্ধ ভাব হইতে পরিচ্যুত হয়। সেই ভাব পুরা 
শা করিতে হইলে, বৃহবিধ ক্লেশ সহ ও যত প্রঙ্গোজন. .এই 


জন্য গ্রত্যক্ষ উপদেষ্ট। গুন ও বিজ্ঞানতত্ব, এবং পরোক্ষ উপদেষ্টা 
আধ্যাত্মিক গুরুর, আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। তাহাদিগের 
নিকট শ্রবণ যনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধান, মুক্তির কারণ এই 
চাঁরিটি অভ্যাস করিতে শিক্ষ। করিবে। 

প্রথমতঃ । পাপের জন্ত অনুতাপ করিবে । | 

দ্বিতীয়তঃ ৷ সর্ব! মৃত্যুশঙ্ক1, এবং ঈশ্বর ও জীবের প্রতি, 
বর্ভব্য সম্গপাদনে তৎপর হইবে । 

তৃতীয়তঃ। পাপের ফলভোগে ভয়ের আতিশধ্য থাকিবে । 

চতুর্থতঃ | জন্মান্তর গ্রহণ হইতে পরিক্রাণ পাইবার সংক- 
ল্লের আঁতিশব্য থাকিবে । 

পঞ্চন | পরমাআ্বার বিশ্বব্যাপকত্ব ভাবে বিশ্বাস, এবং যিনি 
ব্হ্মসাক্ষাৎকার জন্য জ্ঞান-নেত্র উন্মলিভ করিয়। দেন, সেই 
গুরুশ্বামীর প্রতি প্রেম ও ভক্তির আতিশয্য থাকিবে । 

ষ্প। অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ ভাবের আতিশব্য থাকিবে | 

অপ্তম । ভ্রান্তি-তত্ব বিচারের দ্বার। সত্যের অন্সন্ধানার্থ 
প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিবে। সেই সকল তত্ব প্রকৃতকি ভ্রান্তিময় 
এবং পরমাত্ম। হইতে জীবাত্মার পুথক সন্ত। আছে কি না, 
তাহার মীমাংস। করিবে । 

অষ্টম। তত্ব এবং জীবাত্ম। ব। ভ্রাস্তির অভাব-জ্ঞান বদ্ধন 
করিবে । 

নবম । পরমীকআ্ব-ভাব ব! বিশুদ্ধ ভবের চরন ষীনা লাভের 
জন্য অভ্যাপ বুদ্ধি করিবে। 

পরমাত্সীকে ও যে আত্মশক্তি দেহের অভ্যন্তরে বৃশ্তাকারে, 
অররোহণ ও আরোহণ করিতেছে, ফষেই শক্তিকে অনুসন্ধান 


কর । তানাঁকে নিষ্কাম্যব্রঙ্গজ্ঞান-াঁবনাউপাসন।, শিবরাঁজ- 
যোগ-সাধনা, বা পরোক্ষ জ্ঞানান্ধভব, বা পরোক্ষ-জ্ঞানযোগ 
অনুভব বলে । 

সুখাঁসনে অবিচলিত ভাঁবে অর্ধ্দগুকাঁজ উপবিষ্ট থাকিতে, 
অথবা প্রথম হইতেই চিত্র-গ্রদর্শিত পদ্মাননে উপবিষ্ট হইতে, 
অভ্যাস করিবে | শ্রবণ-মনোহর শব্দ বিশিষ্ট দর্শন-মনোহর 
স্কানে, গুহা-মধ্যে ক্করাদি বজ্ধিত সমতল ভূমিতে, আসীন 
হইবে। শিরোদেশ ও শ্রীবা দেশ শরীরের অন্যান্য ভাগের 
সহিত সমভাবে রাখিয়া, অস্তঃকরণ ও ইন্ত্রিয়গণকে হৃদয়-ষধ্যে 
ধারণ করিবে । জ্ঞানীব্যক্তি ও'কাররূপ নৌকার দ্বারা সংসার 
রূপ জোতঃ উতভীর্ণ হইবে । 

পূর্বোক্ত রূপে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া তোমার নেত্রদ্বয়ের 
প্রকৃত দৃষ্টিজ্যোতিকে অভ্যন্তরে চালিত করিয় কুগুলীতে 
নিঃক্ষেপ কর) সেই দৃষ্টি তাক্ষ দৈবীদৃষ্টি বলিয়া! জ্ঞান হইবে । 
এই স্থানে স্ুযুয্। নাড়ী লিঙ্গমূলে সংযোজিত হইয়া মেরুদণ্ডের 
অভ্যন্তরে গ্রবেশ পুব্বক উদ্ধে আরোহণ করিয়াছে । এই 
দৃষ্টি এরূপে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে, যেন ছুইটি দৃষ্টির তীব্রতা 

বা দৃষ্টি-শক্তির জ্ঞান ঘ। চেতন স্থুবুয়ার ছুই পাশ্বস্থ ছিজ্রের মধ্য 
হইয়া, অর্থাৎ ইড়| ও পিঙ্গলার মধ্য হইয়া, কুগুলীর অতি নি 
প্রান্তে অবরোহণ করে। অন্ধ নিমীলিত নেত্রে দুস্থ বস্তুতে, 
একাগ্র-চিন্তে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে ষে একটু অনিব্বচনীয় তৃষ্টির 
ভাব জন্মে, তাহাকেই দৃষ্টির তীঙতা বলে। | 

এক্ষণে মনকে একটি সরল শল!ক] বলিয়া কল্পনা কর । 
ইহার উর্দভাঁগ ব্রহ্মবদ্ধ, মধ্যে এবং অধ্োভাগ কুওলীমর্ধে 
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স্থাপিত | অগ্কমান কর যে মানসিক ব। চেতনদয় দৃর্টি এই 
শলাকার অধেডগে স্থিত। এক্ষণে নেতদ্য়ের তীব্র দৃষ্টি 
অর্থাৎ কল্পিত জ্ঞানাকাশ স্বরূপ দৃষ্টির দ্বারা, মনোময় দুষ্ট 
কুণুঙ্গীকে গ্রহণ কর, এবং এ ছুই দৃষ্টিরূপ সন্দংশনীর দ্বারা তাহাকে 
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে ত্রহ্মরন্ধে, উত্তোলন কর। সেই মনো-: 
নর কোধশক্তিকে এই প্রকারে আরোহণ করাইতে অন্যন এক 
দও কাল সদয় ক্ষেপণ' করিবে | ব্রহ্গরক্ে, লইয়। যাইয়! সেই 
স্থানেও এই বোধশন্তিকে অনুন একদগ কাল ধারগ। করিবে । 
পরে দেই শক্তিকে নিগ্যেকাল মধ্যে কুগুপীতে অধঃক্ষিপ্র করিয়া, 
পুনরায় ব্রন্মরন্ধে, উত্তোলন করিব। এইরূপ অবর্োহণ ও, 
আরোহণে নিমেষ মাত্রের অধিক কাল না লাগে, এবং স্থবুয়া- 
যন্ত্রের মধ্য-নাড়ীর মধ্যে এইরূপ অবরোহণ-আরোহণ ক্রিয়। 
সাধিত হইবে | এই নাঁড়ই পুরে মনোময় শপাক। বলিয়া, 
বর্ণিত হইয়াছে । : রঃ 

কিছুক্ষণ এইরূপ অভ্যাস করিয়। কোমার মনকে এ শলাকার 
উপরিভাগে সরলভাবে স্থাপন করিবে, যেন পাধাণময় শলাকার 
উপরে অবিচ্লত ভাবে স্থাপিত হইল। পুনরায় অবরোহণ 
ন। করিয়া সেহ স্থানেই অঢঙ্গভাবে থাকিবে । চিন্তা বা চিত্তের, 
লঘুতা বা গতি পরিত্যাগ করিয়। চিতকে প্রশান্ত, শৃন্য ও 
তভাবে স্থাপিত রাখবে । | 

পুব্বেণভ্ত এরণালীক্রমে মনকে বা নিত্য চেতনময় দৃষ্টিকে 
শলাঁকার ন্যায় খজু ও অবিচপিতভাকে স্থাপন করা অভ্যস্ত 
হইলে, বরদ্ধকন্ধ,-মপ্যে মনের উপরিভাগে ছুই চক্ষের জ্ঞানময় 
দৃষ্টি, যোজন! কর। ইহাতে একটি তিভুজ ক্ষেত্র যেন- অক্ষিত 
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হইল। মন ইচ্ছার উপরিশ্থ কোণ এবং পৃবেবণক্ঞ রূপে লংখো- 
জিত ছুইটি জ্ঞানময় দৃষ্টি ইহার বাহুদ্ধয়। 

পূর্বোক্ত অভ্যামে পিদ্ধি লাভ হইসে, একা গ্রভাৰে চিন্ত। 
কর যেন চক্ষু, কর্ণ, মুখ, মাসিক! প্রভ়তি অবয়ব-বিশিষ্ট তোমার 
শবন্তক নাই, বা অন্তররি্ভ হইরাছে) সই সকগ অবয়ব বিশিষ্ট 
এন্তকের পরিবর্তে সেই স্থান বিশ্বব্যাপী চেতন ব জ্ঞানাকাশের 
দ্বার পরিপূর্ণ হইয়াছে । সেই জ্ঞানাকাশই এক্ষণে স্বয়ং বিশুদ্ধ 
আকাশরপে পরিণত । 

ব্র্ম জ্ঞানাকাশ। ইনহ। সম্পূর্ণ জ্ঞান ও শুন্তঘাত্র অথবা 
দর্বশূন্ত" ভ্ঞানাকাশ মান্তা। ইহা অন্ধকারদয় বা আলোকময় 
নহে, কেবল মাত্র গুকাশময়। ইহা বর্ণ বা উপম! রহিত, 
নির্শপ বিজ্ঞানময় সর্দধ্যাগী চেতনে পরিপূর্ণ, অথবা সর্ধজ্ঞান 
ব্যাপক মাত্র। ইহাই আধ্যাকম্মিক সাঞ্ষি মাত্র ব| শুদ্ধ জ্ঞান- 
সাক্ষি মাত্র। ইহ পবিত্র, নিত্য স্ুখ-স্বরূপ, ব। সব্ধোপরি সত্য 
্র্ধজ্ঞানানন্দ নাত্র। ইহা মধুচ্ছিষ্ট'নিশ্শিতি বর্তিদগু-নিঃস্থত 
আলোকের ন্যায় নির্মল । (১) এই আলোক আপন মগুল 
মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যাপ্ডভাবে অবস্থিত। (২) ইহা শৃস্য স্বরূপ, কারণ 
ইহাতে কিছুই দুষ্ট হয় না, ইহাতে কিছুই পাওয়া ঘাঁয় না, ব1 
ইহাতে কিছুই স্থাপন কর! যায় না। (৩) ইহ] বিশ্বব্যাপী জ্ঞান 
মাত্র বা জ্ঞান-ব্যাপক হ্ববূপ, কারণ ইহার আলোক সর্ধর্দিকে 
নর্বত্র গ্রসারিত হয় । (৪) ইচা! স্বয়ং সাক্ষি স্ববপ, কারণ এই 
ক্রানালোক সকল বন্তর উপর পবিস্তত এবং সকলেরই অস্তবর্হা 
গ্রকাশ'করে। ইছ। সেই স্থানের সাঞ্ষি মাত্র, তথায় যাহ 
ঘটিয়াছে বাঁহা ঘটিতেছে ও যাহ। ঘটবে তৎসমুদায়েরই জ্ঞাতা। 
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বিশুদ্ধ অকাঁশকে এই চারিভাঁবে চিন্তা করিবে এবং এই চারি 
ভাবকে বিশুদ্ধ আকাশ হইতে কোন প্রকারে ভিন্ন জ্ঞান 
করিবে না। 

এই রহন্ত বা গুড় ভঃব একাকারে সর্ধত্রব্যাপী। এই 
ভানালোক মধ্যে যদি ভ্রান্তি বা কল্পনার স্থাষ্ট প্রবন্তিত কর, 
তবে ভাহাকে ৪ ইহ প্রকাশ করিবে, অথবা যর্ধি অভ্রাস্তির সৃষ্টি 
গ্রবন্তিত কর, তথাপিও ইহা স্বয়ং প্রকাশ রূপে সর্ধত্র বর্তমান 
থাকিবে । অতএব 'এই বিশুদ্ধ জ্ঞানকে অবচ্ছিন্ন বলিয়া বিবে- 
চন করিবে না । ইহ অনন্ত,দক্ষিণে, বামে, উপরিভাগে, 
অধোভাগে, সন্দুখে, পশ্চাতে, সর্ধত্র অসীমভাবে পরিব্যাপ্ত 
রহিয়াছে! অতএব এই শিরোমগডল-স্থিত জ্ঞানাকাঁশীকে অব- 
চ্ছিন্ন বলিয়| বিবেচনা না করিয়া, সর্ধব্যাপী চেতন-মওল ব 
জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া! চিস্ত। করিবে । | 

এক্ষণে তোমার বিজ্ঞানমওলে বা চেতন-শক্তিতে বা 
সব্বসাক্ষি জ্ঞানাকাশ স্বরূপে চিন্তা কর, থে সব্মসাক্ষি অনস্ত 
ক্ঞানাকাঁশ-মণ্ডলের মধ্যস্থানে কিঞ্চিৎ অধোঁভাগে জীব-পুর্ণ 
পৃথিবী ভামিতেছে, মধ্যস্থানের কিঞ্চিৎ উপরিভাগে, দক্ষিণে 
হুর্ম), বামে চক্র এবং উপরিভাগে গ্রহ নক্ষত্রগণ প্রকাশ 
ধ্লাইতেছে। 

এক্ষণে সাক্ষিত্বব্ূপ ব্যাপক ও শুন্যমাত্র তোমার বিশ্বব্যাপাঁ 
বিশুদ্ধ জ্ঞানাকাশ-স্বব্ূপকে এরপে প্রসারিত কর, যেন চন্দ্র, 
হূর্যয, গ্রহ, নক্ষত্র ও পৃথিবী আদি সধুদয় লোঁক, ও তাহাদিগের 
উপরিস্থ স্থষ্টি জীবসমুদয়কে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাণ্ত করে। 
যেন তাহাঁদিগের অন্তরে বা বাহিরে জানাকাশের সত্তাশূন্য 
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স্থান নাথাকে। এই অভ্যাস দ্বারা তুমি সর্রশূন্যময়, অনস্ত 
লর্ধত্ত ব্যাপী মর্বসাক্ষি স্বয়ং জীনজূপ ভাবে সিদ্ধি লাভ করিবে । 
এই শুদ্ধ চৈতন্য জ্ঞানাকাশ-্থরূপ স্বয়ং-ব্যাপী অনন্ত আত্মার 
অনন্ত অবকাশ-মধ্যে চন্দ্র সর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ভুর্লোকার্ধি সমস্তই 
প্রতিষ্ঠিত রছিয়াছে। এই অভ্যাসকে তুমি ব্রঙ্গজ্ঞানামুবত 
বলিয়। জানিবে। এই ভ্ঞানাকাশই বিশুদ্ধ আকাশ বা শুদ্ধ 
তৈভন্য-আকাশ। ইহা বর্ণবিশিষ্ট অন্ধকারমন্ব ব আলোকমঞ্ক 
সামান্ত আকাঁশ নহে । এই দৃষ্টীম় আকাশ মিথ্যা, জ্ঞানাকাশই 
সত্য, ইহাই চিন্তনীযস। জ্ঞানাকাশে বর্ধ নাই, অন্ধকার বা 
আলোক নাই, সম্পূর্ণ শৃন্মান্ব। চিস্তাকালে দৃষ্তময় মিথ] 
আকাশ পরিত্যাগ করিতে যেন জ্ঞানাকাশকেও পরিত্যাগ 
করিও না। তাহা হইলে তুমি ব্রহ্মজ্তান লাভ করিতে পারিবে 
না। জ্ঞানাকাশ ব্যতিরেকে অন্ত সকল আকাশকে আকাশের 
মায়া-ঘাটত প্রতিমুর্ত বলিয়। জাসিবে। তোমার অন্তঃকরণ 
লিন পাপ-পুর্ণ প্রযুক্ত এ সকল আকাশ মত্য বলিয়! প্রকাশ 
পায়। এঁ সকল আকাশকে এই বল্পিয়া বর্জন করিবে “তোমক! 
[মার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান আকাশহ্বরূপ নহ। 


বিসিসি 


পূর্বোক্ত ধ্যান প্রণালীর সংক্ষেপে বর্ণন | 
১। নেত্রদ্বয় নিশীসিত করিয়া তাহাদিগের জ্ঞানমন়্ তীব্র“ 
মষ্টি কুডলীতে স্থাপন কর। 
২। মনকে শঙললাকার ন্যায় চিন্তা কর ও মনোময় চেশ্ত- 
নাকে কুগুশীতে স্থাপন কর । 
রঃ 
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৩। নেই কু্লী-স্কিত মনকে নেত্রস্বপ্পের তীব্র জ্ঞানময়- 
দৃষ্টির দ্বারা! ক্রমে ক্রমে ব্রহ্গরদ্ধে, উত্তোলন কর। পুনব্বাক় 
কুগুলীতে নিংঙ্গেপ করিয়া পুনর্ধার উত্তোলন কর। এইক্ধপ 
পুনঃ পুনঃ করিবে । 

৪1 চেতনকে ব্রহ্গরন্ধে স্থাপন করিয়া মনকে শলাকায় 
ব্যায় সরল ও অবিচলিত ভাবে রাখিবে। 

৫। নেত্রদ্য়ের জ্ঞানময় দৃষ্টি রক্ষরন্ধ-প্হ চেতনে যোজনা 
করিষে। |] 

৬। মন্তক অত্তরিত হইয়াছে ও সেই স্থান জ্ঞানাকাশে ব! 
আধ্যাত্মিক চেতনে পরিপূর্ণ হইয়াছে, এইরূপ চিত্ত ক্িবে। 

৭1 এই জ্ঞানাকাশকে ব্রক্গীগ্ডাকারে প্রসারিত করিয়া, 
তাহার অভ্যন্তরে চন্দ্র হু্ধ্য গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী প্রভৃতি ভাসমান 
রহিয়াছে, এবং ভ্ঞানাকাশ তাহাদিগের সকলের বাছিরে ও 
অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এই রূপ চিন্তা করিবে। 

কিছুদিন এইবপ অভ্যাস করিয়। সিদ্ধি লাভ করিলে, তুমি 
ভাবনা -তরঙ্গজ্ঞানী-ব্রহ্মচারী হইবে । 

দৈব-তীর্থে ভ্রমণ । এইব্পে ব্রহ্ম-রন্ধের অভ্যন্তরে ভাবনা 
ত্রহ্ম-জ্ঞান চিতা করিবে । এক্ষণে কিরূপে শুদ্ধ চৈতন্য ব্রক্ধ- 
জ্ঞানাকাশ-মন্ষ নুযুষ্নী-পথে গমন করিয়া কুণ্ডলীতে অবরোহণ 
করিতেছে এবং কুস্তক-পথে প্রবেশ পূর্বক ব্রহ্ম-রদ্ধে, আরোহণ 
করিতেছে, এইটি অনুসন্ধান করিবার জন্ত তোমার দেহরূপ 
বঙ্গা্ডে নুযুক্নাব্ূপ দেবভীর্ঘ-ভ্রমণে যাত্র! কর | এই অবরোহণ 
ও আরোহণ ক্রিয়ারি ছারা আমরণকাঙজ। ভোমাঁক সমুদয় দেহ-যন্ 
পালিত হইতেছে । এই অভ্যাস তোমার সেই যোগের সহায় 
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হইবে, যন্দ্ারা তুমি লয়-বোধ বা সমাধি-জ্ঞান লাভ করিয়া 
অনন্ত কালের জন্ত শুদ্ধ-চৈতনা ময় প্রদ্ধজ্ঞানাকাশে লীন হইবে । 

অন্তএব চিত্তা কর ঘে ন্ুবুয়।-নাড়ী-মধ্যে ব্রহ্ম-চৈতন্ জ্ঞানা- 
কাশ স্বরূপ প্রবাহিত হইতেছে । ন্থুযুক্লা-নাড়ী--একটি 
অন্তঃশূন্য নাড়ী, ইহার অভ্যন্তরে তিনটা ক্ষুত্র নাড়ী আছে। 
ইহ। শিরঃ কপালের মধ্যস্থান হইতে সমুভ্ভুত হইরা. মস্তিদ্ধের 
মধ্য-স্থল হইতে কুণ্ডলীতে অবরোহণ করিয়াছে | স্ুযুকার 
অন্তর্গত এই তিন নাঁড়ীর অভ্যন্তরেই জ্ঞানাকাশ প্রবাহিত হয়। 

(১) সুষুস্ত। যস্ত্রের বামভাগ-স্থিতা ইড়াকলা, নায়ী নাড়ীরঃ 
মধ্যে (চিং সং ৭) জ্ঞানাকাশের তৃতীয়াংশ প্রবাহিত হয়। 
সেই প্রবাহের নাম প্রণব-উপ্র-চন্্রকলাবসী, অথবা ব্রহ্ধ-চৈতন্য- 
গুদ্ধ-সম্পর্ণ-স্যয়ং-প্রকাশ দৃষ্টি; বা আত্ম-ন্বরূপ দৈব-জ্যোতিত। 
স্থযুন্না-নান্মী মধ্য-নাড়ী (চিং সং২)। ইহার মধ্যে যে তৃতী- 
যাংশ জ্ঞানাকাশ প্রবাহিত হয়, তাহার নাম নিরাকার যোগিক) 
(অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দৈবী দৃষ্টি ) অগ্রিকলাবসী, অথবা ব্রহ্গ- 
চৈতন্য-শুদ্ধ-জ্ঞানাকাশ-সর্বাঙ্গিত্ব-নব্ব-জ্ঞান দুষ্টি। (৩) দক্ষিণ 
ভাগন্থিতা নাড়ীকে পিঙ্গল| বলে। ইহার মধ্যে তৃতীয়াংশ 
জ্ঞানাকাশ প্রবাহিত হয়। তাহাকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বা ওকার 
ককপা-নুর্য্যকলা-বসী অথবা ব্রন্ম-চৈতনা শুদ্ধ জ্ঞানাকাশ সর্ব- 
বাযিকি সব্ব-শৃন্য-দৃষ্টি বলে | 

অনুমান কর যে শিরঃকপালের মধ্যস্থল হইতে জ্ঞানাকাশ 
সন্ভূত হইয়া, এক ইঞ্চের অষ্টমাংশ অন্তরে মণ্ডিক্ষের উপরিভাগে 
অবস্থাপিত, এইটি শূন্য স্থান, ইস্ছাকে ব্রঙ্গ-রন্ধ, বলে। মন্তিক্ষের 
উপরিভাগ হইতে মধ্য্গলে, এক ইঞ্চের অষ্টানাংশ অগ্তষে। এবং 
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মধ্যস্থল হইতে এক ইঞ্চের অষ্টমাংশ অন্তরে, মস্তিষ্কের তজ- 
প্রদেশে অবরোহণ করিয়াছে । যন্তিক্ষের তল-প্রদেশ হইতে, 
এক ইঞ্চের অষ্টমাংশ অন্তরে, জলাটের মধ্যস্থলে, এবং লাটের 
মধ্যস্বপ হইতে এক ইঞ্চের আষ্টমাংশ অন্তরে ভরদ্ধয়-মধ্যে, ইহা! 
অবস্থিতি করিতেছে। ভ্রদবয়ের মধাস্থল হইতে জ্ঞীনাকাশ-প্রৰাহিণী 
সুষম তিন ধারায় বিতন্ত হইল'। ছুই পারের ছুই ধারা ছুই 
নেত্রে প্রবিষ্ট হইঙগ। এবং মধ্য-ধার নাসাগ্ের মধ্যস্থলে 
অবস্থিতি করিল । এই স্কানে তিন ধার! পুনরায় একত্র মিলিত 
হইয়াছে । নাদাগ্র হইতে এক ইঞ্চ মাত্র অবরোহণ করিয়া! 
জিহবা-মধেো? অবস্থিত হইল । জিহ্ব!-মধ্য হইতে গঁল-নলীর 
পশ্চান্তাগ হইয়া, অন্নবাহী ভোতঃপথে প্রবেশ ুর্ধবক তাহার 
মধ্য দিয়! গমন করিল। অন্নবাহী শোতে ইহার একটি শাখা 
প্রেরিত হইয়াছে। জিহবামধ্য হইতে দুই ইঞ্ছ অধোন্ডাগে 
কগদেশে অবস্থিত, কগঠদেশ হইতে ছয় ইঞ্চ আধোভাগে হৃদয়- 
মধ্যে অবস্থিত, হৃদয়-মধ্য হইতে ছয় ইঞ্চ অধোভাগে নাতি-মধে 
অবস্থিত, এবং নাভি-মধ্য হইতে পাঁচ ইঞ্চ নিয়ে অবরোহণ 
করিয়া কুগুলী-মধ্যে অবস্থিত । সেই স্থানে উহা লিঙ্গমূলে' 
মিলিত হইয়া, এবং অধোভাগে অবনত হইয়া উদ্ধে উন্নত, 
হ্ইফাছে। এই নিমিত্ত এই স্থানকে কুগ্ডলী বলে। এক্ষণে 
ইহ। কুজক-যন্তরস্থ তিন নাড়ীর মধ্য দিয়! উদ্ধে গমন করিক্াছে ? 
সুষম! নাড়ীর যে তাগ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে উদ্ধীমুখে প্রবাহিত 
হইয়াছে, ভাহাকেই কুস্তক নাভী বলে। এস্বানে অধোবাহী 
জ্রানাকাশের প্রকৃতি পরিবহ্তিত ভয় । এস্থানে ইভাকল? নাডীকে 
ইরেচক্ষ, নাভী কা অনস্ত-চেত্তন বছে,। 
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সুযুষ্না নাড়ীই কুণ্ুলীরূপে পরিণত হয়? ইন্থাকে কুগুসী+ 
তিলকা-নিত্য-সম্পণ-আনন্দকলাময় কুগ্তক-দাড়ী বলে ( চিং সং 
৫)। অথব। ব্রঙ্গ-চৈতন্য শুদ্ধশাত্ত-সদাকাশ সব্ব-্লয়বোধ+ 
পরিপূর্ণানন্দ অথব। নিত্যানগদ-শ্বরূপ'বলে। 

পিঙগলা নাড়ী এই স্থলে, কুগুডলী-কুম্তিত-বোধ-পূর্ণ-সাক্ষী- 
কলাময় পুরক-নাড়ী (টিং সং ৬) বলিয়া, অথব1 ব্রহ্ম চৈতন্য 
শুদ্ধ শাস্ত-আকাশ সর্বস্থান সর্বস্ঞান সব্ব সাঙ্ষী-ৃষ্টি ক সম্পূর্ণ 
অনস্ত সাক্ষিরপে অভিহিত । | 

চিন্তা কর ঘে এই তিন নাড়ী একত্র প্রত বেগে ত্রহ্ধরন্ধে, 
আরোহণ ফরিয়। তথায় লীন হইতেছে, পরে পুনরায় অবরোহুণ 
০ আবোহণ করিতেছে । ফাবৎ ইহাতে সিদ্ধিঙাভ না হয় 
শ্তাবৎ এইকপ দৈবীতীর্গে ভ্রমণ কিছুদিন অভ্যাস করিবে । তখন 
তোমাকে ব্রদ্দজ্ঞানী শিবযোগ-যাত্রী, রাজযোগে ভাবনা" 
বরঙ্ধজ্ঞান-ব্রন্মচারী বলা যাইবে । 

তোমার কাম হুস্তের অন্বলীর চিন্ুদ্রার দ্বারা চিন্ত। কর ফে 
তোমার জ্ঞানাকাশ অবরোহণ করিতেছে, দক্ষিণ তস্তের চিনুদ্রার 
বারা চিত্ত। কর যে আরোহণ করিতেছে এবং ব্রহ্ম-রদ্ধ-স্থিত 
মনে নেব্রদ্ধয়ের তীব্র জ্ঞানময় দৃষ্টি সংযোজন। দ্বার যে চিন্ুপ্না 
জুন্মে, তদ্দারা চিত্তা কর যে তোমার জ্ঞানাকাশ অনস্ত আত্মাে' 
লীন হইয়াছে । এই প্রণালী স্থধাসনে বসিয়। জভ্যাস করিবে । 

বক্গরন্ধ, হইতে অবরোহণ৭ কাঁশে জীহ্ব। 'সঞ্চালন না করিয়। 
তোখায় জ্ঞানাকাশে চেতনার দ্বার! এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । 
অর্থাৎ যৌন-জ্ঞান-দৃষ্টিমাত্র ক্কারা এই মন্ত্র পাঠ করিবে । শিক 
শিৰ শিব শিব শিব শিব শিব শিবোহহম, ত্রক্ষোইহম, জ্ঞানো- 
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ইহম, ছসকাশেোহহম, শৃন্যোহহম, সাক্ষ্যহম, ব্যাপকোইইম, 
আনলোইহম। এবং আরোহন কালে এই দৈবী মন্ত্র পাঠ 
করিবে, লয়োইম বোধাইহম শান্তোহহম, শুদ্ধোহহম, নিত্- 
ইহম প্রণবোইহম, ও কারোহহম, নিরাকারোহহম, উ্রোছম, 
কপাকরম, ক্যম, আরো&ম, স্তভনম, কুম্তিতম, পরমহ্থভবম , 
সম্পণন, আগমআাক্সহম.। 

এই অভ্যাসে নিদ্ধিলাভ করিলে তুমি এক্ষণে তবজ্ঞানী বা 
উৎপত্তি দর্শন গৃহস্থী হইবে; অর্থাৎ তুমি মায়া ভ্রান্তি কল্পন! 
সক্ধর-তহ গৃহাশ্রম পরীক্ষণ বা বিচার করিবে, এবং তাহাদিগকে 
অকর্ণণ্য বা অনিষ্টকর জানিয়া, সমস্তই পরিত্যার্গ পূর্বক 
সন্্যাপী মৌনজ্ঞানী হইবে। এই কালে তোমার ব্রঙ্গজ্ঞান 
এরপ দৃড় হইবে, যে মায়া আর তোমাকে স্পর্শ করিতেও 
পারিবে না। 


এপ 


তত্তজ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞানান্ুভব | 


তরজ্ঞান লাভের জন্য ঠুমি প্রথনতঃ চিন্তা কর যে সব্ব “ব্যাপী 
জনস্ত-আত্ম। বা ভ্রন্দ-চৈতন্য তোমার শির; কপালের মধ্যস্থলে 
ধ্ষবস্থিত। ইহাকে এক মাত্র জ্যোন্তঃ, এক মাত্র স্বয়ং-প্রকাশ 
অথও কুটস্থ ব্রন্ম বলিয়। চিত্ত; কর। ইহ আত্মার আত্মা 
( পরমাত্ম। ), নির্ধগ শুদ্ব-সদাকাশ (নিশ্মল এবং প্রকৃত আকাশ) 
উর্থাৎ সব্ব-শূল্য মাত্র । ইহা সম্প ৭ঁবিশুদ্ধ-চেতন এবং বিজ্ঞান 
স্বরূপ । ইহ! একগাত্র দৈবী-সাক্ষা ব! সব্ব-সাক্ষ', এক মার 
নিত্যানন্দ স্বরূপ ব। সব্ধানন্দ-নন্। এইবপ ক্রহ্ম-চৈতন্যকে। 
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সমস্ত ব্রহ্গাণ্ড ও ব্রঙ্ধাগুস্থ সমস্ত আত্মাতে পরিব্যাপ্ড বলিয়। 
চিন্তা কর। 

দ্বিতীয়তঃ | মস্তিষ্কের উপরিভাগে মাত্মাকে থণ্ড ও সাস্ত 
বলিয়! চিস্তা করিবে । ইহা একটি কুত্র আবরণের স্বরূপ । 
এইটি অনাদি সঙ্ল্প কললন! বা ভ্রাস্তিরপ আবরণ । ইহ] অবিশুদ্ধ 
অসদাত্বক। ইহার অস্তিত্ব পরমাত্মার ন্যায় নিত্য বলিয়। 
জানিবে। কিন্তু পরমাত্মা হইতে ইহার উৎ্পপত্তি বা আবিভণৰ 
মহে। যেমন মেখাগমে কুধ্য-রশিি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয় ও তাহার 
স্থলে আমর! ছায়া দেখিতে পাই, সেইরূপ অনস্ত আত্মাতে 
সহস। শুই আবরণের সমাগম হইলে, পরমাত্ম-ভাব আচ্ছন্ন 
হইয়া), অনস্ত আত্মা হইতে একটি ভিন্ন ভাবের অস্তিত্ব অর্থাৎ 
অহং জ্ঞান রূপ একটি মিথ্য! ভাব প্রকাশ পায় । এই অসদা- 
তিক আয অন্স্থআহ্য হইতে সম্ুত্ব বং স্আগ্ত্য নহে 
এই মায়া-ত্রাস্তির দ্বারা সত্যভাব আবৃত হইয়। অসত-ভাব প্রকাশ 
পায়। মায়ার আবরণে আবৃত হইবার পুর্বে, পরমাত্মাতে 
এই অসৎ ভাবের অস্তিত্ব ছিল না, এই মায়ার আবরণ অপশ্যত 
হুইব! মাত্র পরেও থাকিবে নাঁ। 

যেমন মেঘ অস্তহত হইলে ছায়াও অস্তহৃত হয়, সেই দূপ 
আনস্ত-আত্মার বিমল জ্যোতি প্রকাশ হইলে, এই মায়ার আবরণ 
অত্তহৃত হয়। এই মায়াই এক যাত্র অথণ্ড আত্মাকে দ্বৈত- 
ভাবে খণ্ডিত করিয়াছে । 

তৃতীয়তঃ| চিস্তা কর যে মায়ার আবরণ কর্তৃক মস্তিষ্কের, 
মধ্যস্থলে অসৎ এবং ভ্রান্তিমর বিজ্ঞানাত্মা, অবিশুদ্ধ অসম্প্ণ 
খণ্ডিত সমল, তৌতিক-ব্যপায়ের সাক্ষী, এবং ক্ষনিক সুখের 
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ভোক্তা 1. অতশ্রব শ্রই স্থানে মায়ার আবরণ কর্তৃক খগ্ডি 
বিজ্ঞানাত্মারূপে বা ততৎপরময় জীবাত্মাপ্[পে অনস্ত-আত্মা প্রতি- 
ভাত হইতেছেন। হিবেচন! কর যে ইহা" পূর্বেও ছিল না ও পরে 
যখন কেবল অনস্ত আত্মা-মাত্র অবশিষ্ট থাকে তখনও থাকে 
নাঁ। অতএব বিবেচন! কর যে জীবাত্ম পূর্বে ছিলনা, এখনও 
নাই, ও পরে থাকিবে না কেবল মারা আত্মার শ্বূপ 
আবরণ করিস্বা এক মান্জ অখণ্ড বস্ততে দ্বৈতভাব প্রবর্তিত 
করিয়াছে । 

চতুর্থতঃ'1 চিন্তা কর যে পূর্ধেক্ত জীবাত্মা মস্তিক্ষের ভল- 
দেশে প্রজ্ঞার. অধিষ্ঠাতা রূপে প্রতিভাত হইতেছে সেই 
স্বান হইতেই জীবাত্মা আধ্যাত্মিক বৃত্তি ও ভেতিক বৃত্তিতে 
পরিণত হুইয়াছে। 

পঞ্চন[ চিস্তা কর যে ললাটের মধ্যস্থলে পুর্কোক্ত লী 
স্বতিকক অধিষ্ঠীতা ব্ধরপে পরিণভ। শারীরিক বৃতি-সক্বন্ধীক়্ 
ুল-ৰাঘু বিশিষ্ট এবং মানসিক বৃত্তি-সন্বন্ধীয় শুক্ষ-বাযু বা 
বশীবিশিষ্ট কারণ-শরীর এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া চিত্ত! 
কর। 

ষ্ঠ চিস্তা কর যে জদ্বর় মধ্যে জীবাজ্মা চিত্র অধি- 
তীতা জপে পরিণত হইয়াছে | এই স্থানে আশাগ্ি (প্রেমাগ্রি,) 
পাশাপ্রি ( আন্বক্তিরপ অগ্নি) মোহাগ্ি, ক্রোধ ব। অভিমানাশ্সি 
এবং সু উদরাগ্রি (ক্ষুধা ব। তৃষাগ্ি) এই পঞ্চ অগ্নি-বিশিষ্ট 
হুক্প-পরীর প্রতিতিত ॥ 
. সঞ্চম)। চিত্ত কর যে নাসাগ্র-মধ্যে পূর্বোক্ত জীবাতা 
অসংশ্লিষ্ব-কল্পনা বৃদ্ধির অধিষ্ঠীতারূপে পরিণত 1 : এই: বৃদ্তিকে 
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আব্রণ-- অজ্ঞান--অরূপ--শাক্তি বলা ষ্বায়। 

অষ্টম। চিস্তা কর যে জিহ্বা মধ্যে পৃর্বোক্ জাবাস্মা 
বিবেচনা-বৃত্তির অধিষ্ঠাতাঁ রূপে পরিণত । ইহা তিন মুষ্তিতে 
আবিভ্ত, রজোগুণ বা ক্রিয়াত্মিকা বৃন্তির অধিষ্ঠাত।, ভতমোগুণ 
বা অজ্ঞান-বৃত্তির অধিষ্ঠীতা, সত্বগুণ বা সদ্ব-ত্তির অধিষ্ঠাতা | 

নবম। চিন্তা কর যে কঠ মধ্যে পূর্বোক্ত জীবাত্মা অস্তঃ- 
করণ বৃত্তির অধিষ্ঠাতা রূপে পরিণত । এই অধিষ্ঠাতাতে 
এইরূপ আত্মাভিমান উপস্থিত হয় যথ,আমি সকল বিষয়ে 
আছি, সকল বিষয় আমার, এবং আমার সকল বিষয়ে লিপ্ত 
থাকা কর্তব্য | 

দ্রশম। তিস্তা করবে হৃদয়ের মধ্যে জীবাত্বা অন্থমান-বুত্তির 
অধিষ্ঠাত রূপে পরিণত হুইয়াছেন। এই বৃত্তি চারি প্রকার 
যথ।,-মন$, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার । 

১১। চিন্তা কর বে নাভি-মধ্যে জীবাত্ম। জানেক্িয়ের 
অধিষ্ঠাতারূপে পরিণত হইয়াছেন । শবেক্দিয় অর্থাৎ শব্দ- 
সঞ্চারিণী, ও শব্-গ্রাহিণী-শ্তি, স্পর্শেন্তিয়, দর্শনেক্্িয়, 
রসনেক্িয়, এবং দ্রাণেজ্িয়। 

১২। চিন্তা কর যে কুগুলী-মধ্যে জীবাস্্া ভৌতিক তত্বের 
অধিষ্ঠাতারূপে পরিণত হইয়াছেন । আকাশ-তন্মাত্র, বাঁয়ু-তন্মার, 
অগ্নি তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্র, বা শুদ্ব-হুঙ্গ আকাশ, 
শুদ্ধ-ুক্্-বায়ু, শুদ্ধ-সুক্-অগ্নি, শুদ্ব-কুক্-জল এবং গুন্-হুঙ্ম-পূরথী। 
সেই হুস্ম-আকাশ হইতে স্থূল দৃম্তনয় আকাশ, হুক্ষ-বাযু হইতে 
গুল দৃপ্তমর় বারু, সুগ্-অগ্নি হইতে এই স্থূল দৃশ্তদয় অগ্নি, স্থক্ম-রস 
মাত্র হইতে দৃষ্ঠময় জগ এবং হথন্-পৃথবী হইতে স্থুল দৃশ্থাময় পুথ্বী 
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সম্তৃত হইয়াছে । এই তত্বসমুদয়ের বিশেষ উপদেশ পরে অগ- 
বাদের শ্রোকে দেওয়া যাইতেছে । এই তত্ব-জ্ঞানের দ্বারা 
ভূমি গৃহস্থী হইবে। 


কা পপ একগরার 


অপবাদ বা কতবজ্ঞানের লয় | 


ঈশ্বর-তত্ব, মানসিক বিকার, জীব-তত্ব ও শারীরিক বিকার, 
ত্যাগ করিতে অভ্যাস কর। অথবা সব্ধ তত্ব-দর্শন-নাঁশ-ত্যাগালর- 
গান অপরোক্ষ জ্ঞানানুভব | 

প্রথম । পরোক্ষ জ্ঞানান্ছভবের দ্বারা তুমি দর্শরূ% ব্রহ্মচারী 
অর্থাৎ আত্মদর্শী হইলে। 

ছিতীয়। পরোক্ষ জ্ানযোগান্ভবের দ্বারা ভুমি দর্শরূপ 
ব্রহ্মচারী যাত্রী হইবে) আত্মাকে অনুভব করিয়া আত্মার 
অভিমুখে গমন করিতে আরস্ত করিবে। 

ভৃতীয়। তত্বজ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞানানুভবের দ্বারা ভুমি দর্শরূপ 
তখজ্ঞান গহস্থী হইবে। 

টতুর্থ। চত্রর্থ অভ্যাসে অর্থাৎ তন্তজ্ঞান-ত্যাগ-লয়বোধ- 
অপরোক্ষ-জ্ঞানান্ুভব কর্তৃক তুমি সব্ধতস্-ত্যাগ অপরোক্ষ জ্ঞানী" 
“ম্থভব সন্ন্যাসী হইবে । তঙ্কানে তোথার সকল সঙ্কল্প কল্পুন। 
ভ্রান্তি এবং মায়া এককালে ত্যাগ হইবে৷ কিছু দিন বা কিছু 
মাস ব্যাপিয়া সম্পূর্ণ লয় অবস্থাতে অবস্থিতি করিবে । অতএব 
প্রথমতঃ সেই গুদ্ধ-চৈতন্ত-সব্ধব্যাপী-ত্র্গজ্ঞান-আকাশ অথবা 
আত্মা-চৈতন্যকে কুগুলী মধ্যে দ গ্ডায়মান রাখিয়।, সেই ভূতাত্মিক 
প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে দর্শন করিবে “ও লদানন্দবূপঃ 
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শিবময়োশ্মি বা ব্রহ্ষনয়োন্টি” এই শেষ চরণ যুক্ত শ্লোকটি 
ভক্তির সহিত জ্ঞানময়-জিহ্ব। দ্বারা পাঠ করিয়া তাহাকে কহিকে 
“আমি তুমি নহি।” 

দ্বিতীয়তঃ | এই জ্ঞানাকাশে ধা আত্ম-ট্চতন্যকে নাভি 
মধ্যে আরোহণ করাইবে। এবং সেই স্থানে ইহাকে দণ্ডায়মান 
রাখিয়। একাগ্র ভর্তির সহিত পুর্দোক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া 
কহিবে “আমি তুমি নহি ।” 

তৃতীয়তঃ | আতিশয় ভক্তির সহত জ্ঞানাকাশকে (আত 
চৈতন্যকে ) জাগ্রত করিয়। হৃদয়-মধ্যে আরোহণ করাইবে। 
তৎকীলে *পুর্দোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবে । হৃদয়মধ্যে 
ইহাকে দণ্ডারমান রাখিয়। ভাববৃত্তির অধিষ্ঠাত্রীকে দর্শন করিয়া 
ও পুৰ্বোক্ত শ্লোক গান করিয়। কহিবে “আমি তুমি নহি ।” 

চতুর্ণতঃ | জ্ঞানাকাশকে পুক্বে।ক্তরূপে ক মধ্যে আরোহণ 
করাইবে । এবং নেই স্থলে দণ্ডায়মান রাখিয়া অন্তঃকরণের 
অধিষ্টাত্রীকে দর্শন করিয়। ও পুণ্সোক্ত শ্লোক অতিশয় ভক্তি 
সহকারে গান ক'রয়। কহিবে “আমি তুমি নহি” 

পচন | জ্ঞানাকাশকে পুর্বোভরূপে জিহ্ব।-মধ্যে আরোহণ 
করাইয়া বিবেচন।-বুতন্তর অধিষ্ঠাত্র:-দেখীকে দশন করাইবে, 
এব্‌ং পুৰেপক্ত শ্লোক ভক্তি সহকারে গান করিয়া কহিবে * “আমি” 
তুমি নি ।” 

ষষ্ঠ | জ্ঞানাকাশকে এক্ষণে নাঁসাগ্রমধ্যে আরোহণ 
করাইয়। কল্পন।-বৃত্তির অধিষ্টাত্র'কে দর্শন করাইবে, এবং ভক্তি 
সহকারে পুব্রোক্ত শ্লোক গান করিয়া কাঁহবে “আমি তুমি 
নহি।” 
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 সম্তমা। জ্ঞানাকাশকে (আজ্ম-চেতন ). পরে জঙ্গয় মধ্যে 
আরোহণ করাহয়। চিত্তের অধিষ্ঠাত্রীকে দর্শন করাইবে এবং 
ভক্তি সহকারে পুব্বেক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া কহিবে “আসি 
ভুমি নহি।” 

আটম। জ্ঞানাকশিকে ব। আত্ম চেতনকে ললাট-মধ্যস্থলে 
ক্যারোভণ করায়! শ্ৃতির অধিষ্ঠাততীকে দর্শন করাঁইবে এবং 
পূর্বোক্ত শে্োক ভক্তি সহকারে গাঁন করিয়া কহিবে, “আমি 
ভুমি নহি ৮” 

নবম। পরে জ্ঞানাকাশ বা আত্মচেতনকে মন্তিকের 
াধোভাগে আরোহ৭ করাইয়া গ্রজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রীকে দর্শন 
করাইকে এবং ভক্তি সহকারে পুর্বেোক্ত শ্লোক গান করিয়া 
কহিবে “আমি ভুমি নহি” 

দ্রশম। পরে মন্তিক্গের মধ্য-শ্কানে আরোহণ করিয়া জ্ঞানের 
অধিষ্ঠাতাকে দর্শন করাইবে এবং ভক্তি ও একাগ্রতা সহকারে 
পুর্ষোক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া কহিবে “আমি তুমি নহি” 

একাদশ । আত্মচেতনাকে মস্তিষ্কের উপরিভাগে আরোহণ 
করাইয়া বুদ্ধিতক্রের অধিষ্ঠাতাকে দর্শন করিবে, এবং আত্ম 
চেতমকে সর্বব্যাপী-চেতন-শ্বব্ধপে আত্ম-দর্শনে সমাহিত করতঃ 
পূর্বোক্ত শ্লোক গান করিয়। কহিবে “আমি তুমি নহি 1” 

দ্বা্শ। পরে সেই € আত্মচেতন ) জ্ঞানাঁকাশ, শির£ 
কপালের মধ্যস্থল ব্রপারদ্ধে, আরোহণ করিয়া আপনাকে আপনি 
দর্শন করিবে এবং সে€ বিজানমন্ত ও আত্ম-চেতনময় আপ” 
নারে আপনি কহিবে, “আমি কেবল তুমি নহি, আমি তিপুটী, 
আমি এনে প্রথমতঃ দষ্টা অর্থৎ দর্শন-কর্ত.-স্বরূপ, দ্বিভীয়র্তঃ, 
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ঈটি বা ঘর্শন শক্তির স্বরূপ, তৃতীয়তঃ দৃষ্ত বা যাঁা দর্শন করা 
যায় সেই বস্তর স্বরূপে অবস্থিত । যদিও আমি, আমার ভরষ্ঠা- 
রূপ প্রথম সত্তাতে দৃষ্টিশক্তিরূপ দ্বিতীয় আত্মসত্বা মিলিক্ত করিয়া 
আমার তৃতীয় আত্মসন্তাকে দর্শন কারিতেছি তথাপি আমি এই 
তিন অবস্থার অতীত । আমি, সব্ববব্যাপী অনস্ত আধ্যাক্মক 
চেতনময় সাক্ষীস্বরূপে, নিরাধার স্বয়ংভূরূপে অথব। সর্ধব্যাপিকা 
শক্তিময় ব্রহ্ম-স্ব্ূপে এবং নিত্য সদানন্দ ত্রহ্গস্বরাপে অবস্থিত: 
আত্মচেতন, আত্মদরশন-শত্তিস্বরূপ স্বীর দ্বিতীয় সন্তাকে, চেতন- 
ময দর্শনকর্তার স্বরূপ আপনার প্রথম সব্বাতে পরিণত করিবার 
পু অখুৎ দর্শন শক্তি রূপ চেতন, দশ'ন কর্তারূপ চেতনৈ 
পরিণত হইবার প্রর্ধে, চিদানন্দরূপঃ শিবোহভম, শিবোইহম, 
গ্রভৃতি প্রথম থণ্রের শেষভাস-স্থিত শ্লোক গুপি গান করিবে ।। 
পরে ওংত্বং মঙ্ছের বার আত্মভাঁবের দ্বিতীয়াবস্থায় পরিণত হইয়া, 
নির্বিকল্প-আতিধীর-অঘোর-উগ্র-শাস্তাতীত মোৌন-বরঙ্গজ্ঞান রাঁজ- 
যোগ সম্পর্ণ সশাধি লয়-বোনস্তস্তনগ, এই ভাবে অবস্থিত 
হইবে ।- এই অবস্থাকে অথগ্ডাকার-ব্রক্ম-মাত্র অথব। সর্ধব্যাপী: 
একমাত্র অনস্তদুর্টি বলা যায় । ইহাঁর আত্মদরশন বা আত্মচেতন- 
ময়ী শক্তি সব্ব্ব্যাপিক।, সর্ধত্র সাক্ষিরূপে বর্তনান। এই 
অবস্থায় ইহা! নিত্য আনন্দ উপভোগ করে। ইহা সম্পর্ণ শৃন 
মাত্র, কারণ ইহাতে কিছু স্থাপন করা যায় না; কিছু পাওয়া 
যায না, এবং কিছুই দৃষ্ট হয় না । যাহা। ঘটিয়াছে যাহ। ঘটিতেছে 
ও খাখা ঘটিবে, এই তিন কালেরই জ্ঞাতা, এই জন্য ইহাকে 
ত্বিকাল-জ্ঞানদৃষ্টি বল! যায়। 

ভুমি প্রথম প্রকরণে সিদ্ধি লাভ করিয় পরোক্ষ ভাবনা” 
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্হ্মজ্ঞান-বরহ্গচারী হইবে, এই অবস্থায় তুমি অনণ্ড আত্মার জ্ঞান 
লাভ করিবে । দ্বিতায় প্রণালীতে সিদ্ধি লাভ করিলে, পরোঙ্ষ- 
জান-রাজযোগ যাত্রীর অবস্থ। প্রাপ্ত হইবে এবং যোগাভ্যাল 
প্রণালীতে সিদ্ধি লীভ করিবে। তৃতীয় প্রণালীতে সিদ্ধি লাভ 
করিলে দ্বাদশ-বৃত্তি বিচার করিয়া পরোক্ষ-তত্বজ্ঞান-বিচার গৃহস্থী 
হইবে । চতুর্থ প্রকরণে সিদ্ধি লাভ করিলে সবিকল্প সমাধিতে 
পরোক্ষ তত্ব জ্ঞান-লয়-তযাগ সন্্যাসী হইবে, অর্থাৎ দ্বাদশ বৃ 
বিচাঁ পুব্ধক পরিত্যাগ করিয়। সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে । পঞ্চুম 
গ্রকরণে সিদ্ধি লাভ করিলে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানময় চেতন (অর্থাৎ 
কেবঙগ মাত্র চিন্তা বা অনুমান নহে ) কুণুলীতে অবতরণ করিয়! 
ব্রঙ্গরন্ধে, আরোহণ পূর্বক শ্ুষুন্স। ও কুস্তক নাড়ী জ্ঞানে পরি- 
পুর্ণ করিয়া, লয়-বোধ-আনন্দ-স্তম্তন স্বরূপে নির্বিকল্প সমাধি 
অবস্থায় অপরোক্ষ-ন্ধজ্ঞান অতিবর্ণাশ্রম-নিব্বীণ-আবধৃত মৌন- 
শীস্ত-অতীত-স্যমী ত্রঙ্গজি্-স্বরূপ যোগীশ্বব হইবে । এই 
অবস্থায় ভ্ঞানাকাশ বা আ্াত্ম-চেতন শিরঃকপাল হইতে বহিঃ” 
গত হইয়। সমস্ত ত্রহ্মাণ্ড এই ভাবে ব্যাপ্ত করিবে ষথা,__ 

ত্রহ্মজ্ঞান শাস্তাতী তম্‌। 

রদ্ধজ্ঞান শুন্ভীত'তম্‌। 

ব্রহ্মজ্ঞান ব্যাপকাতীতম্‌। 

বরহ্ধজ্ঞান সাক্ষ্যাতীম্‌। 

ব্রহ্ম জান আনন্দাতীতম্‌ । 

এইরূপ নির্রিকল্প সমাধিতে সম্পূর্ণ লয় তইলে, তুমি স্বয়ং 

্রচ্ম ব। সর্বব্যাপী অনস্ত আত্মা হইবে। যাবং এই দেহ ত্যাগ 
না কর তাবৎ যোগীশ্বর্ব ভাবে অবশ্থিতি করিবে । চিরকাল 
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অহরহ এই নিত্য আনন্দ ভোগ করিবে। এই অবস্থায় 
ভ্রিপুটোহহুম, দ্বৈভোহহম্, ভেদোহহম্‌, প্রভৃতি আর তোমার 
থাকিবে না। তব্রঙ্গোইহম্‌ শিবোহহম্‌ নিত্যোহহুম্‌ শুন্যোহহুম্‌ 
সাক্ষ্যহহম্‌ একোইহম্‌ অভেদোইহম্‌ আনন্দোহহম্‌ এইরূপ ভাব 
€তামার জন্সিবে। অতএব চিন্তা কর ইড়াকল। ব৷ শক্তিকলা 
স্ষ্টিম্বরূপ জ্ঞান-চৈতন্য | স্ুষুক্ন -কল! ব। ব্রঙ্মকলা শুদ্ধশ্বরূপ 
জ্ঞান-চৈতন্য। এবং পিঙ্গলা-কল! বা শিব-কল। সংহারকধপ 
জ্ঞান-চৈতন্য। দ্বাশ বৃত্তি এবং শাস্ত শূন্য ব্যাপক সাক্ষী ও 
আনন্দ পুর্ষোক্ত এই পঞ্চ অবস্থার অতীত, একারণ এই যোগী- 
দিগটক্ষ শ্যাড়শাস্ত-মুণ্তি বলে । 

জ্ঞানরবি ক্রমে পশ্চিমে চলিল। 

অজ্ঞান রজনী ভারতে ব্যাপিল॥ 

যশের কিরণ ঘুচিল তখনি। 

মলিন ভারত-গোৌরব-নলিনী ॥ 

বেদ-শশি তার দর্শন মণ্ডল । 

তন্ধু উপবেদ তার। গ্রহ ॥ 

অষ্টাদশ বিদ্য। চত্ুঃযষ্টি কলা । 

ভারত গগণ করিত উজল| ॥ 

হুর্ষোধ মেঘেতে কারে বা ঢাকিল। 

কারে বা যবন রাছতে গ্রাদিল ॥ 

ক্রমে তমো৷ ঘোর জ্ঞান-দৃষ্টি রোধ । 

নাহি কর্মাকর্ম ধন্মাধন্্ম বোধ ॥ 

আর্ধ্যকূল চূড়! ছিল রে যাহারা । 

নধু জ্ঞান-রস-পানে মাতোয়!রা ॥ 
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জ্ঞানের লাগিয়ে সব তেয়াগিয়ে । 
এউঠিকের সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে ॥ 
লয়ে শান্ত ধনে, জ্ঞার্ন আলোচনে । 
কাটাত জীবন বীজন কাননে ॥ 
কৈ তপোধন ৫সই মুনিগণ । 

সেই পুরাকালে এ মহিমগ্ডলে। 
অশেষ বিজ্ঞান রচি জ্ঞান বলে ॥ 
আধ্য নাঁম যার। জগতে পাইল । 
ভারত ভাগ্যেতে তারা কি ঘুমাল ? 
হা ভারতবাসী সেই পিতৃগণ । 
গোত্রেতে যে নাম করেছ ধারণ ॥ 
জাগিবে নাকিরে আর এজগতে। 
এৰে পুত্রগণে নয়নে হেরিতে ? 


নহভেত নিছিত নহেত বিশ্বৃত | 
আর্ধয-শিরোনণি এখনো জাগ্রত ॥ 
আছেন সকলে অচল শিখরে । 
আধ্য-হিত-কাম-জাগিছে অন্তরে ॥ 
তাই সভাপতি ভারতের গতি । 
কবেতে বেদান্ত সেই মহামতি ॥ 
অবতীর্ণ আসি ভারত মাঝারে । 
জ্ঞান-বোগ-রত্র বিলাইতে নরে ॥ 
যেহ যোগ বলে সেই পুরাকালে। 
প্রকৃতির তত্ত জানিল ভূতঙ্কে ॥ 
সেই শরি-ততৃ যাহার প্রভাবে | 


| ৮৯ ] 


স্যষটি স্থিতি লয় এ বিপুল ভবে ॥ 
দ্রশনেতে যার মহিম! গাইল । 
যোগ বলে তারা সকলি জানিল। 
ভূঁতল হইতে খতল অবধি |* 
রবি-শশি আর পুথিবী পরিধি ॥ 
উচ্চ নীচ মান্দ গ্রই সমাগম । 
রাশিচক্র পথে গ্রহ পরিক্রষ ॥ 
ধনু রাযু আর স্থপতি গান্ধর্ব | 
এ বিজ্ঞান গর্ভে ধরেছে অথব্ব $ ॥ 
টির 1 ডি রিয়া িনিনিরিরির টিতে রি রারিতিবীর টিটি ততি 
* ধ্র্যোতিষ্ষ মণ্ডল যে স্থানে অবস্থিত, শূন্য প্রদেশের সেই 


স্থানকে জ্যোতিষে খতল বলে। “অবধি' অর্থে এ স্থলে 
“সীম1” | 


1 চন্দ্র হূর্য্য পৃথিবীর পরিধি ও দুরতা এবং গ্রহগণের গতির 
উচ্চ নীচতা৷ প্রভৃতি গ্রহণ গণনার জন্য যাহা কিছু জানা প্রয়ো- 
জন তাহ সমন্ত হুর্ধ্য সিঙ্ধান্তে গ্রহণ গণনা অধ্যায়ে বর্ণিত 
হইয়াছে । 


₹ ধনুর্ধেদে যুদ্ধ-বিদ্যা বিজ্ঞান, আযুর্কেদে শারীর ও স্বাস্থ্য 
বিজ্ঞান, স্থাপত্য বেদে শিল্প প্রভৃতি ৬৪ প্রকার বিদ্যা বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহাদিগকে কলা বলে । এবং গান্ধব্ব বেদে সঙ্গীত 
বিজ্ঞান | এই চারিটি উপবেদ অথক্ব বেদের অস্তর্গতি। যৎ- 
কালে আর্রীতি প্রচলিত ছিল, সেই কালে গুরুর নিকট 
বিদ্যাভ্যাস করিয়1 ধাহার সংসার আশ্রম গ্রহণ করিতেন তাহার! 
এই সকল বিজ্ঞানের মধ্যে কোন প্রকার বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়। 
জীবিক। নিব্বাই করিতেন । এতত্িন্ন জ্যোতিষ প্রভৃতি অষ্টা- 
দশ বিদ্যা ও চতুঃবষ্টি কলার এস্থলে উল্লেখ করা- হইল না। 
তাহারাও গুহস্থদিগের জীবনোপায় ছিল। 


৯২. 


[ ৯৭ |] 
যোগবলে তারা সকলি জানিল। 
তাই আর্ধ্যনাম জগতে পাইল ॥ 


উঠরে ভারতি ছাড়রে দুর্মাতি। 

চল ভাই যথা বন্দে সভাপতি ॥ 
শিক্ষা বিকাঁরে ঘিতেছে ভোমারে । 
পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-গরিমা-ভিমিরে ॥ 
সভ্যত। তৃষ্ণা য় শুদ্ষ-কগ প্রায় | 
অন্তর্দাহ সদা অভাব-জালাকস | 

নে জালা নিবাতে জীবন গোয়ালি । 
আধ্য-স্ুণ-শীস্তি সব রে হারাপি ॥ 
এশিক্ষাতে ছাই আর কাঁজ নাই। 
আর্ধ্যপথে পুন ফিরে চল ভাঁই | 
বন্ধে উত্তরীয় কৌশেয় পিধান। 
শিখা স্ুত্রধারী শিরে শিরন্ত্রীণি ॥। 
আছে যে রমণী জীবন সঙ্গিনী । 

তব শিক্ষা দোঁবে এবে বিলাপসিনী || 
ভক্তি.লাঁজ-ভূযা তাহারে পরাবে। 
সে মোহিনী কান্তি বড় হে সাজিবে ॥ 
অসার বাসন! শ্বপ্পের কল্পনা | 

ছাঁড় হে ইন্দ্রিয় সুখের কাঁমনা | 
ধরেছ এই যে মানব আকার। 
তত্বজ্ঞান ভব জীবনের সার || 


| ৯১ ]) 


জ্ঞান মাত্র শুথ জ্ঞান মাত্র ধন। 
বুঝেডিশ সেই আর্য পিতৃগণ | 
যোগ বিশ'ণিত বৃদ্ধি খরুধারে। 
ছেদ হে অন্ঞান তিমির অন্তরে || 
বন্ধ ভানানন্দে তথনি ভাদিবে । 
জ্ঞানামৃত পানে আঁপন। ভূলিবে ॥ 
,এসংসার মায়। সকল ঘুচিবে। 
জ্ঞান যে কি ধন তখনি বুঝিবে ॥ 


সেই মহাঁমতি দেব সভাপতি 
গাইল এগীতি সভার মাঝে । 

আর্য ত-জ্ঞান ছাড়ি অন্ত জ্ঞান 
ভারত সন্তানে নাহিক সাজে ॥ 

গাথ। অমাপিল, তথা চাঞল, 
যথা নীলাচঙ্গ উন্নত কায়। 

যথা ঘোগীগণ, ধ্যানেতে মগন, 


জ্ঞানামৃত পানে বিহ্বল প্রায় || 


আত্মজ্ঞান, অনুসন্ধান । 


£| শুভ এবং অশুভ কর্দের ক্ষয় না হইলে, শত কলেও 
মুক্তি লাভ হয় ন!। 

২। ছর্ণ ও লৌহ শৃঙ্ঘলের ন্যায় শুভাশুভ কম্ম জীবের 
বন্ধন স্বরূপ হইয়া থাকে । 


| ৯২ | 


৬) অত্যর্থ কষ স্বীকার করিয়া! কর্ম সাধন করিলেও 
আত্মজ্ঞান ব্যক্তিরেকে জীবেক্ব যুক্তি লাই! 

৪। বাহার! আধ্যাত্মিক তত্ব সমুদয় জানিয়াছেন, ধান্তারা 
ফলের আকাঙ্ষা পরিত্যাগ পূর্বক কর্ম সাধন করেন, বাহার 
বিজ্ঞ এবং বিশুদ্ধাত্মা, তাহা দিগেরই আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া! থাকে। 

৫1 এই বিশ্ব সংসারে ব্রহ্ধ হইতে তৃণ পর্য্যস্ত সমস্তই 
নার। দ্বারা কলিত, কেবল পরবরঙ্গ মাএ সত্য, এই জ্ঞান জন্মিলে 
পোঁক প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারে। 

৬। ধাহারা মীম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল 
্রন্মে, একাগ্রভাবে চিত্ত স্থির করিয়াছেন তীহারাই কার্দ পাশ 
হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। | 

৭। জপ, হোম উপবাসাদি দ্বার মুক্তিলাভ হয় না, 
আপনাকে ব্র্গস্থরূপে জানিলে দেহ পাশ হইতে মুক্তি লাভ হয়। 

৮/ আত্মাই সকলের সাক্ষী, সর্বব্যাপী, পূর্ণ সত্য দ্বৈত- 
হীন এবং সর্বাতীত, দেহে থাকিয়াও দেহে বদ্ধ নহেন, এই 
জ্ঞান জন্মিলে জীব মুক্ত হইয়! থাকে। 

৯1 এই বিশ্বসংসারে সকল প্রকার আকার ও নাম! 
বালকের ক্রীড়া-জ্ব্য, ধাহার চিত্ত এই সকল পরিত্যাগ করিয়। 
দ্ধে নিমগ্ন হইয়াছে, তিনিই মুক্তির ভাজন। 

১০। যদি মনের কল্পিত প্রতিমুণ্তির উপাসনার সার 
মুক্তিলাভ হয়, তবে স্বপ্নে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও রাজ হওয়) যায়। 

১১। যাহারা কায়িক কই সহা করে এবং ঈশ্বরকে মৃগ্ধয় 
পাষাণময় ব1 ধাতুময় বলিয়া কল্পনা করে, যাবৎ প্রকৃত জ্ঞান 
না জন্মে তাবৎ তাহা দিগের মুঝ্ি লীভ হয় না। 


[ ৯৩ | 


১২। বরঙ্গজ্ঞান বিহীন হইয়া, যাহারা বিবিধ স্ুরাঁপানে 
আনন। অনুভব করে এবং, উত্তম আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি 
সাধন করে তাহাদিগের পরিত্রাণের উপায় কি? 

১৩। কেবলমাত্র বায়ু, গলিত-পত্র বা তগুল-কণ। ভঙ্গণ 
ঘা কেবলমাত্র জলপান হারা জীবন ধারণ, এইরূপ কঠোর ব্রচ্তে 
যদি মোক্ষ লাভ হয়, তবে পশুপক্ষি সর্প ও জলচরেরাও মোক্ষ 
লাভ করিতে পারে ।॥ 

১৪ | আমি ব্রঙ্গ, এই ভাবনাই উৎকৃষ্ট সাধন, স্তরতি ও 
ধ্যান.য্ধ্যমু জপ অধম, এবং বাহ্‌ পৃজ। অতি অধম । 

১৫। ফ্লীরমাত্মার সহিত জীবাক্দার একাই যোগ, শিব 
ও কফেশবের উপাসনাই, পূজা । যিনি এই বিশ্বসংসারকে 
ব্হ্ধরূপে দর্শন করেন, তাহার যোগ বা পুজা কিছুই প্রয়োজন 
হয় না। 

১৬। সকল জ্ঞানের সার ব্রক্গজ্ঞান যাহার হদয়ে বিরাজিত, 
তাহার জপ হোম ক্রিয়া বা' অন্য কঠোর ব্রতাদির প্রয়োজন 
কি? 

১৭। সত্য-জ্ঞান-আনন্দময় ব্রহ্ষকে যিনি প্রত্যক্ষ করিয়া 
বরন্ধের স্বন্নপ লাভ করিয়াছেন, তাহার পূজা! ব1 ধ্যান ধারণার 
প্রয়োজন কি £ 

১৮। যিনি সকল ত্রক্ষময় বলিয়া জানিয়াছেন তাহার 
পুণ্য-পাপ স্বর্গ বা পুনর্জন্ম, ধ্যেস্ব বা ধাত! কিছুই নাই। 

১৯। আত্মা সর্ধদাই মুক্ত, ইহা সর্বময় অথচ কিছুতেই 
লিপ্ত নহে, কেই বা! ইহাকে বন্ধন করিতে পারে, এবং কেনই 
বা অল্প-বুদ্ধি লোক ইখার মুক্তি কামন। করে? 


[ ৯৪] 

২০। সমস্ত বিশ্ব স্বীয় মায়াতে রচিত, সেই মায়! 
দেবারাও বুঝিতে পারেন না। ইহা স্বয়ং সর্ধত্রব্যাপী, 
এই বিশ্বের অন্তরে, আছে বলিলে হয়, নাই বলিলেও হয়। 

২১। এই শ্বয়ংভূ সর্ধ্ব সাক্ষি স্বরূপ আত্ম! আকাশের গ্ভায় 
সকল বস্ত্র অন্তরে ও বাহিরে বিরাজমান । 

২২। আত্মার বাল্য যৌবন বা জরা নাউ, তিনি নিত্য 
সৎ নির্মল জ্ঞানস্থরূপ এবং নিব্বিকার | 

১২৩ জন্ম, জরা, যৌবন শরীরের ঘটে, আত্মার মে, 
লোক ইহ! দেখিয়াও দেখেনা, সুতরাং মায়াতে আবুত হইয়। 
থাকে। | 
২৪| হুর) এক হইয়া ও ভিন্ন ভিন্ন জলপাত্রে তাহার প্রতি- 
বিশ্ব ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়, সেইরূপ আত্মা এক হইয়াঁও ভিন্ন ভিন্ন 
শরীরে মায়। কর্তৃক ভিন্ন ভিন্নরূপে প্ররতিবিষ্বিত হয় । 

২৫। যেমন জলের চাঞ্চল্যে জলম্থিত: চন্দ্রের প্রতিবিস্বও 
চঞ্চল দেখায়, সেইরূপ বুদ্ধির চাঞ্চল্যে বুদ্ধিস্থ আত্মার প্রতি- 
বিশ্বকেও চঞ্চল দেখায় । 

২৬। যেমন ঘট ভগ্ন হইলেও ঘট-মধ্যস্থিত আকাশ পূর্বের 
ন্যায় থাকে, সেইরূপ দেহ নাঁশ হইলেও আত্মা সমভাবেই 
'থাকেন। | | 
২৭। হেদেবি! আত্মজ্ঞানই যুক্তি লাভের উপায়, এই 
জ্ঞান জন্মিলেই মোক্ষ লাভ হয়, ইহ। সত্য এবং শিশ্চয় । 

২৮। কর্ম মন্ত্র বা স্ডোত্র দার! মুক্তি হয় না, কেবল 
আত্মার বার আত্মাকে জানাই মুক্তির উপায়। 

২৯। আঁত্মাই সকলের প্রিয়, আত্মা ব্যতিরেকে প্রীতির 


[৯৫ ] 
বিষয় আর কিছুই নাই। অন্য যে কোন বস্ততে প্রীতি জন্মে 
'াহাও আত্মার মহিত সম্বন্ধ থাকা গ্রবুক্ত। 

৩০ | ভান জেয় এবং জ্ঞাত যায় কর্তৃক পরস্পর ভিন্ন 
বোধ হয়, আঁয্বাকে জানিলে তাহাতে এই তিন জ্ঞানই উপলব্ধি 
হয়। 

৩১। নির্মল চিন্ময় আজ্মাই জ্ঞান, চিন্ময় আত্মাই জ্ঞেষ 
অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়, এবং চিন্ময় আত্মাই জ্ঞাতা, ইহা যিষি 
জানিয়াছেন, তিনিই আত্মাকে জানিয়াছেন | 

৩২। এ প্রত্যক্ষ কারণ এই জ্ঞান তোমাকে কহি- 
লান, ইসির বধ অবপুতের পরম ধন । 





বেদাস্ত এবং যোগের সার সংগ্রহ | 


প্রশ্ন) বেদাস্ত এবং ষোঁগের অধিকারী কে? 

উত্তর । বাহার চিস্ত। সমূহ বিশুদ্ধ, বাক্য কোগল, ক্রিয়া 
পবিল্র, অস্তকরণ সকলের প্রতি সদয়। যিনি সংসারে থাকি- 
যাও ইহীতে বদ্ধ নহেন এবং মুক্তি কামন। ধাহার আন্তরে নিত 
প্রজ্জছলিত | | 

*পা। এইরূপ মুযুক্ু ব্যক্তি কিরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া 
থাকেন? 

উ। সাধন চতুষ্টয়ের দ্বারা যথা-- 

€১) প্রকৃত অগ্রকত, বিকৃত অবিকৃত এবং নিত্য ও 
অনিত্য এই প্রভেদ করণ, এবং ব্রক্মই একমাত সত্য বলিয়া 
নিশ্চন্স ভ্ঞান। 
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(২) নিঃম্বার্থ হইয়। কার্ধ্য করণ, এবং ইহ পরলোকে 
ফলের কানন পরিত্যাগ পুব্দক সংকর্মের অনুষ্ঠান কর।। 

(৩)। শ্রর্কী সধিষুতা শম দম ত্যাগ এবং চিত্তের একা- 
গ্রত। এই গুপির অভ্যাস। 

(১) নির্বাণ ল।ভের অত্যর্য বলবতা ইচ্ছ। | 

প্র। বেদাস্তের বিষয় কি? 

উ। রুশ নিবারণ করাই সকল দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য 
সাংসারিক দর্শন বিদ্যা সমূহ উৈবজাদরশন' বিদ্যার ন্যায় ক্ষণ, 
কালের নিনিত্ত যাতনার শান্তি করে কিন্তু পুনব্বার হয়। প্রকৃতি 
দর্শন-শান্ত্র দ্বারা নিত্য সুখ ও শাস্তি লাভ হখু।। “খাকে। 
বেধাস্ত দ্বারা তাহাই হয়, এইটি উচ্চতম তত্ব বিদ্যা । 

প্র। এই উক্তির প্রমাণ কি 

উ। প্রমাণ ত্রিবিধ--শাক্্র, যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা । 

প্র। শাস্ত্র প্রমাণ_কি আছে? 

উ। বেদ চতুষ্ট এবং উপনিষদ, সমূের প্রারুতিক, 
নিয়ম-সঙ্গত অর্থ, এবং তিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে 
মহাগ্জাগপের উপদেশ-বাক্য। 

প্র। বেদ হইতে এরূপ কতকগুলি উপদ্ষেশ বাক্য উদ্ধাধ 
কর, যন্ধারা পরমাত্মার সহিত জীবাক্মার একত্ব প্রতিপন্ন হয়ঃ 

এই সকল উপদেশ বাক্যকে মহাবাঁক্য বলে যথা,.-€১) 
তৰ্মসি, সেই ব্রেক্ষ) তৃমি এই (জীব) [ অথবা এই তুমি সেই। 
(২) অয়মাম্মা ব্রদ্ধ, এই আত্মাই ব্রহ্গ। (৩) একমেৰাদ্বিতীয়ম্ 
একমাত্র দ্বিতীয় রহিত। (৪) তস্য ভাসা সর্বমিদম্‌ বিভাতি, 
তাহার জ্যোতিতেই এই সংসার প্রকাশমান্‌ রহিল্নাছে। 


(৫) যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোইহমন্মি, যিনি এই পুরুষ (ব্রহ্ম ব 
আত্মা) তিনিই আমি। (৬) দ্বৈতাদ্বে ভয়ম্‌ ভবতি, দ্বৈত 
ভাব হইতে ভদ্ষ উৎপত্তি হয়। (৭) নেহ নানান্তি কিঞ্চন, 
এই ধিব্ধি আকার বিশিষ্ট সংসার কিছুই নহে। (৮) সর্কম্‌ 
খন্বিদং ব্রহ্ম, এই সমস্তই ব্রহ্মময় । 

গ্র। বিজাতীয় মহাতআ্বীগণের কিরূপ উপদেশ বাক্য আছে 
উল্লেখ কর? .. 

উ। সক্রেটিস্‌ কহিদ্লাছেন প্রকৃতিগত সমতা প্রযুক্ত এই 
আতা শ্শ্বরের সহিত সংস্্ট। 

ই প্লেটোর এইবপ বিশ্বাস, যে জণত প্রতিবিশ্ব মাত্র, 
অপ্রকৃত এবং প্রশী-জ্ঞানের প্রতিবন্ধক । 

৩। সিসিরো কহিয়াছেন আমি সপথ করিয়া বলিতে 
পারি যে আত্মা এশি-ভাব-সম্পন্ন। 

৪। ম্এ অটোনাইন্স্‌ কহিয়াছেন যে আত্মা বিজ্ঞানযয় ও 
ঈশ্বরের অংশ। 

৫1 ্রাটিনস্‌ উপদেশ দিয়াছেন যে অন্তঃকরণের বৃত্তি 
সকল বজ্জিত করিলে আমরা পরমাত্সার সহিত অভিন্ন । 

৬। ফাইলে কহিয়াছেন যে মানবের আত্মা ধশী-ভাব- 
সম্পন্ন। | 

৭। ্রোরুপ্‌ কহেন যে তোমার অস্তরস্থ এশীতত্ব জানিতে 
পাঁরিলে বুঝিতে পারিবে যে তোমার আত্মা এ্রশী-ভাবের রশ্শি 
মাত্র । 

৮1 শ্লীইনোজ। কহেন “ ঈশ্বরই কেবল মীত্র সধ্বস্ত । 

৯| মন্মূর একজন মহম্নদীয় অনন্দ্ধ-ভাষী, শলাঁকা বিদ্ধ 


৮৩ 
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করিয়। তাহার প্রাণ নাশ করা হয়, কাঁরণ তিনি বলিতেন 
« আনল হক্‌” অর্থাৎ আমি ঈশ্বর। 

১০। হাকেজ, শীমসী-তাঁবরিজ, মালানা। রুমী, আবু আলি 
কালেগার, ইহারা সকলেই বৈদাস্তিক ছিলেন । ্বীষ্ট বলি- 
তেন তোমরা ঈশ্বর । 

গ্র। আত্ম ঈশ্বরাংশ এবং জগত স্বপ্নময়, ইহার বুক্তি কিঃ 

উ। জীবাত্বা যদি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বহি: বিশ্বাস করিতে 
হয় তাহীতে এই তর্ক উপস্থিত হয় যে ঈশ্বরের সহিত আঁখা- 
দিগের সন্বন্ধকি ? যদি নিয়স্ত। বলিয়া স্বীকার কু। ইয* সবে 
তাহাকে নিষ্ঠর বলিতে হয়, কারণ এই সংসার ক্রেশ-ূর্ণ করি- 
লেন কেন? অতএব সংসার শ্বগ্রময় শ্বীকার করিলে এই 
সংশয় থাকে না *। জাগ্রত স্বপ্ন ও সুযুপ্তি এই তিন অবস্থা 


পা 








* « সংসার ক্লেশ-পূর্ণ, অতএব ইহাঁর সৃষ্টিকর্তাকে নিষ্ট,র 
বলিতে হয়” মূল গ্রন্থকার ঈশ্বরে এইরূপ নিষ্টুরতা দোষ আরো- 
পিত ন1 হয়, একারণ জীব ও ঈশ্বরের অভেদ স্বীকার করিতে- 
ছেন। কিন্তু জীব ও ঈশ্বরের অভেদ প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে 
এই বুক্তিটি পরিষ্কার বোধ হইতেছে না। জীব ও ঈশ্বরের 
আতেদ প্রতিপন্ন করিতে হইলে উভয়ের বস্তুগত অতিন্নতা দেখান 
গ্রয়োজন । অতএব জীবেশ্বরের অভেদ প্রতিপন্ন করিবার জন্য 
আমর! যুক্তি অন্তর অবলম্বন করিতেছি যথা_-জীব বা আত্মা 
ব1 আমি বলিতে গেলে অন্তর হইতে একটি জ্ঞানময় বা চেতন- 
ময় ভাবমাত্র গ্রকাশ পায়। অতএব আত্মাকে যদি চেতনময় 
বলিতে হয়, তবে ঈশ্বর যিনি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি 
সচেতন কি না? যদি তিনি সচেতন না! হন তবে তাহাতে 
অর্থাৎ অচেতনে ইচ্ছা ও ক্রিয়। সম্ভবে না) বদি চেতনময় হন, 
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ভেদে আমাদিগের জ্ঞানেভেও অবস্থ। ভেদ হয়, জাখীত অবস্থায় 
জ্ঞানে যে সকল ভাবের উদয় হয়, তাহ! স্বপ্নাবস্থায় থাকে না, 
এবং দ্বপ্নাবস্থার ভাব স্থুধুপ্তি অবস্থায় থাকে না! অতএব তাৰ 
ব। কল্পনা যে অবস্থায় উদয় হয় গুদই অবস্থাতেই সত্য, অব- 
স্থাস্তর হইলে তাহার অন্যথা হয়। অতএব কোন অবস্থার 
কল্পনা বা ভাবই সত্য নহে, অস্থায়ী । যে ভাব স্থায়ী নহে 
তাহাই স্বপ্ন, একারণ জাগ্রত বা নিত্রিত এ উভয় অবস্থার 
ভাবই স্বপ্রময়, সুতরাং সংসার স্বপ্র-ময়, কেবল সকল ভাবের 
আধার জ্ঞানময় আত্মাই সদস্ত। 

“৪7 ছুই ব্যক্তির স্বপ্ন সমান হয় না, এক হ্বপ্রও পুনঃ পুনঃ 
দেখ, ঘাঁয় ন1, তবে এই সংসার কিরূপে স্বপ্র হইল্‌? কাৰণ, 
ইহাকে সকল ব্যক্তিই একরূপ দেখিতেছে, এবং সকল কাণেই 
একরপ দৃষ্ট হইতেছে। 

উ। এই সংসার সামান্য লোকের স্বপু নহে, এই ব্রদ্ষাণ্ড 
ত্রচ্ম-চৈতন্যে স্বপ্নক্ূপে উদ্দিত। যেমন কোন সন্মোহন-বিদ্য- 
কুশল ব্যক্তি স্বীয় বলবতী ইচ্ছার প্রভাবে দর্শকগণকে যাহা 
ই্চ। তাহাই দ্বর্শন শ্রবণ বা অনুভব করাইতে পারেন, সেইরূপ 
ব্রক্গ-চৈতন্যের মায়। বা! ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা এই সংসার প্রকাশ 
পাইয়াছে। তাহার ইচ্ছ। ঘে আমর। এইরূপ দেখিব ও এইরুপ 
করিব। যখন আমর! তীহার স্বরূপ হইতে পারিব তখন এই 
মায়৷ নিবৃত্তি পাইবে । 


.১০শশাদ্দ কাশী পি শিপিপাশাশীশীপিশস্পিপাপপাাশাপা কপি পাপা 


তবে চেতন স্থষ্টির বিমর হইতে পারে না ইহা য়ংভু, স্থতরাং 
৬ -চেতন ব। আত্ম! স্ষ্ট বস্ত নহে, ঈশ্বর বা চৈতন্য-দেবের 
স্থ। বিশেধ সাত্র। 


ডি ডিন | 


গ্র। যদি এই সংসার শ্বগ্নময় হইল, তবে ধর্মমীধর্ম ভাল 
মন্দ কিছুই নাই, এবং আমর! আমাঁদিগ্র কর্মের ফল-ভোগীও 
হইতে পাঁরি না। 

উ। পারমার্থিকী দৃষ্টিতে এই সংসার স্বপ্রমর, কিন্ত ইন্দ্রিয় 
ব1 দৈহিক সম্বন্ধে এবং ব্যবহারিক দুষ্টিতে আমাদিগের সত্য 
বিবেচনা কর্তব্য( যেমন সন্মোহনকারী ব্যক্তি সুরা বলিয়া 
জুলপান করিতে দিলে সন্মোহিত ব্যক্তি সেই জলপানেই উন্মত্ত 
হয়, সেইরূপ যাবৎ মাঁয়। পাশ হইতে মুক্ত না“হওয়া যায় তাবৎ 
কর্তনের ফলভোগ করিতে হইবে, কারণ কর্ম করা ও কর্দর 
করিলে ফলভোগ করা, এই ছুইটিই মায়ার কার্ধ্য বড ক । 
( একটি ঘটিলে অপরটি অপরিহীর্ধ্য )। ৰা 

প্র। জীব এবং পরমাত্মার় অভেদ, অভিজ্ঞতার দ্বারা কি 
রূপে প্রমূণ করিতে পার? 

উ। যে সকল মহাত্মাগণ নির্ধাণের দ্বার-দেশে উপনীত 
হইয়াছেন, তীহাঁদিগের জীবন-বৃত্তান্তে ইহা |নিসংশয়ে প্রতি পর্ন 
করিতেছে । যে সকন্স শক্তি আমরা ঈশ্বরে আরোপ করি, 
তাহাদিগেরও সেই সকল শক্তি আছে। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্ষা 
এবং খ্রীষ্ট, এইরূপ মহাত্মাগণের কার্য্যের ছারা জাঁন] যায় থে 
তাহারা ঈশ্বর । 

প্র। কি উপায়ে ঈশ্বরের সহিত এ্রক্যতান সংস্থাপিত হয় ? 

উ। যোগাভ্যাসের দ্বারা । 

প্র! যোগকি? 

উ। চিত্তের বৃত্তি নিরোধই যোগ। 

প। যোগ কত প্রকার? 
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উ। প্রাচীন খধিগণ যোঁগ বহুবিধ বিয়া বর্ণন করিয়!- 
ছেন যথা,-কর্দমষোঁগ, হঠঘোগ, মন্ত্রযোগ, রাঁজযোগ ইত্যাদ্দি। 
এস্কলে কেবল হুঠযোগ ও রাজযোগেরই উল্লেখ করা যাই- 
তেছে। 

প্র। হঠযোগ এবং রাঁজযোগে প্রভেদ কি ? 

উ। হঠযোগ,-_শাঁরীরিক কৌশলাদি অভ্যাস ছারা ইচ্ছা - 
শক্তির জ্রাঢযতা সাধন; এবং রাজযোঁগ--মানসিক অভ্যাস দ্বারা 
ইচ্ছা-শক্তির দ্রাঢ্যতা সাধন । হঠযোগ অধম, রাজযোগ মধ্যম 
এবং শিব- রাজযোগ (মাধ্যাত্বিক প্রণালী) উচ্চতম প্রণালী । 

7 লাজযোগ কি রূপে অভ্যাস করিতে হয়? 

উ। ধযোগের অধিকারী পুর্বে বল! হইয়াছে) উদ্বেগশূন্য 
স্বানই যোগাভ্যাঁসের স্থান, যে কালে মন বিশুদ্ধ ও আধ্যাত্মিক 
. ভাবে উন্নত থাঁকে, তাহাই ধোগাভ্যাসের কাঁল। শরীরের 
| স্বভাব তঃ সচ্ছন্দ অবস্থাই ইহার উপযোগী । যম, নিয়ম আসন্‌ 
প্রাণায়াম প্রত্যাহারও সংযম, এই ষড়ঙ্গ যোগ অভ্যাস করিবে। 

প্র। যম কি? 

উ। যম, যোগের প্রথম সোপান, ইহাতে পাঁচটি অভ্যাস 
করিতে হয়। €১) অহিংসা,২-কোন প্রকারে জীবের হিংস। 
বা অনিষ্ট না করা, এবং আঁমিস আহার বজ্জন। (২) সত্য-- 
সকল অবস্থাতেই সত্য বল! কর্তব্য। €৩) অস্তেয়-_অপহরণ 
লা করা। (৪) ব্রহ্গচর্যয--শুত্রধারণ। ত্রবং কার্ধে; ও মনে 
পবিত্রতা । (৫) অপরিগ্রহ--ইহ পরলোকের সকল বস্ততেই 
লোভ-শুন্য হওয়া | 

প্র। নিরম কি? 
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উ। লিয়মও পাঁচটি, শৌচ--শরীর ও মনের নিন্বলতা ; 
সন্তোষ--যধন যে অবস্থ। তাহাতেই তুষ্ট থাকা; তপঃ--ইন্ছরি 
ঘের নির্শলভা সাধন; স্বাধ্যায়--মনে মনে কোন প্রকার 
মস্ত্রোচ্চারণ, যথা, শিবায়বপী ; ঈশ্বর-প্রণিধান--ঈশ্বরে একান্ত 
ভর্তি । 

প্র) কিআসনে উপবিষ্ট হয়া কর্তব্য। 

উ। ষেআসনে স্থির ও সচ্ছন্দ ভাবে থাকা যায়। ইহা] 
ক্দীচ পরিবর্তন করিবে না। 

প্র। তাহার পর কি করা কর্তব্য । ্ 

উ স্ুখাসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া, যা হছে হর 
প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে । রাজঘোগেও পঙ্গে প্রাথায়াম 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে। রেচক পূরক, কৃম্তক, শ্বাসের এই 
ত্রিবিধ ক্রিরাকে সচরাচর প্রাণায়াম বঞ্ধে। প্রথমতঃ দক্ষিণ হন্তের 
সকল অগ্গুলি দ্বারা বাম নাঁস।-রন্ধ, বদ্ধ রাখিয়া, দক্ষিণ নাস- 
রহ্ধে,র দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করিবে, ইহাকে রেচক বলে। এই 
রূপ শ্বাস ত্যাগ করিয়াই দক্ষিণ হস্তের বুদ্ধাশৃষ্ঠ দ্বারা *ক্ষিণ নাসা- 
রন্ধ, বদ্ধ রাখিয়া, বাম নাঁস। হইতে অগ্গুলি সকল তুলিয়। লইয়া, 
সেই বাম নাঁসা-পুট দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিবে, ইহাকে পুরক 
বলে। পরেউভর নাসা-পুট বদ্ধ রাখিয়। শ্বাস ধারণ করিবে, 
ইহাকে কুস্তক বলে। এইরপে শ্বাস ধারণার পর পূর্কো ্রব্ধপে 
বেচক করিবে কুস্তক ব! শ্বামের ধারণ। ৩০ ত্রিন সেকেও কাল 
হওয়া উচিত। এই কালের পরিমাণ স্থির করিবার জন্ত 
«“ শিবায়বসী ” এই মন্ত্র ভ্রিংশৎ বার জপ করিবে। প্রাগায়াম 
সম্পূর্ণ অভ্যাস হইলে, প্রত্যাহার তাহার অনুবন্তি হয়, অর্থাৎ 
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অভ্যাসকারীর বাহ ব্যাপার উপলব্ধি হয় না। তংকালে ভা. 
শরীরে আঘাত করিলে বা তাহার নিকট বিকট নাদ করি 
তিনি কিছুই জানিতে পারিবেন না। রাজযোগে প্রত্যা 
সিদ্ধির কারণ প্রাণায়াম অভ্যাসের প্রয়োজন নাই। 

গ্র। রাজযোগ কিরূপে অভ্যাস করিতে হয় 2 

উ। রাজযোগের তিন 'প্রকার অভ্যাস-- 

(১)। ইন্দ্রিয় সংযম, ইঞ্জিয়গণকে বশীভূত কর! । 

(২)। মনঃ সংযম, মনকে বশীভূত করা । 

(৩)। লয়, বিশুদ্ধ-চৈতন্য-স্বব্ূপে মনের একীভূত হওয়!] 

গুয় সংযম বা! প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে হইলে, 

চিন্তে চস্ত/ কর যে তুমি শরীর হইতে বহিঃক্কুত হইয়া আকা 
বিচরণ করিতেছ। এইটি কিছুদিন (মাস কতক) অভা 
করিবে, যাবৎ এপ শক্তি ন। জন্মে, যে যখনই ইচ্ছা! ২ 
তখনি শরীরকে অচেতন করিতে পাঁর। এইটি ক্রমে ক্র 
অভ্যাস ফরিলে সহজ হইবে। একাস্ত ইচ্ছা! কর যে তুমি ব 
শব গ্রহণ করিবে না, এতদূর অভ্যাস করিবে যে তুমি যং 
ইচ্ছ। করিবে তখনি আপনাকে বধির করিতে পারিবে। ই 
কঠিন বটে কিন্ত অসন্তব নয়। শ্রবণেক্টিয়কে জয় করি 
দর্শন রলন ঘ্রাণ এবং ম্পর্শন ইন্দ্রিয়গণকে পরাভূত করি: 
অস্তরিক্দ্রিয় এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা গ্রভৃতিকে পরাজয় করিবে । 
বিশ্বাস এবং সহিষ্ণুতা সহকারে অভ্যাস করিলে অবশ্যই সি 
লাভ হইবে। | 

প্র! মনঃসংযম কি প্রকার ? 

উ। ধিনি ইন্দ্রিয় দমন করিয়াছেন, তাহার পক্ষে মন 


তত 
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। কঠিন নহে। প্রথমতঃ স্থৃতি পরে বুদ্ধি-বৃদ্তি সমুদয়কে; 
রত্যাগ বা জয় করিবে, পরে চিস্তা-বৃত্তি রহিত করিবে । এই 
প ক্রমে ক্রমে অস্তঃকরণের বৃত্তি সমুদয় জয় করিবে। এই. 
1 অভ্যাসে নির্দ্ল চেতনময় জীবাতআ্মা ইন্জ্রিয় বৃত্তি এবং 
£করণ-বত্তি-রূপ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। মুক্ত 
স্থা লাভ হইলে লয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে যন্ব করিবে, এবং 
শভাবে নিমগ্ন হইয়। তাহার সহিত একীভূত হইবে। এই. 
স্থকে কৈবল্য বলে, ইহা সর্ধ শেষে লাভ হুইয়! থাঁকে। 
ও এই অবস্থা লাভের অনেক পূর্বে যোগীগণ তাহাদিগের 
মর পুরস্কার স্বরূপ আধ্যাত্িক শক্তি বা সিদ্ধি সকঃ 

য়া থাকেন। প্রথম ইজ্জিয় সংঘমের অবস্থাতেই তিনি 
দর্শন এবং অন্যের অন্তরের ভাব অন্ভব করণে সমর্থ হন। 
[গের সমুদয় রহস্য, যেরূপ সভাপতি স্বামি পুনঃ পুনঃ উপ- 
ণ কারয়াছেন, “ &শিতন্ত আবিভাবের জন্য আপনার অন্তর 
কালে শুন্য করিবে ।” দশন শাস্ত্রের রহস্য “আত্মাকে 
নিবে" কিন্তুনির্বাণ বা ্রশিতত্বের রহস্য “আপনাকে শূন্য 
ন করিবে ।” 


সমাপ্ত। 


